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গ্রন্থকারের নিবেদন 

সে আজ চারিশত বৎসরের অধিক কালের কথা৷ খুৃতীয় চতু্ছশ 
শতান্দীর শেষভাগে যে মহাপুরুষের বিরহ-তণ্ত হৃদয়ের প্রেমপূর্ণ আকুল 
আহ্বানে ভারতবাস্ট্রর ধর্দ জীবন যাতিয়া উঠিয়াছিল, ধাহার অন্ত 
। স্পা বর্ষণে তৃষ্ণাতুর বঙ্গদেশ প্রেমের বস্তায় ভাসিয়া গিয়াছিল, 
খাহার মধুর মৃদঙ্গ-ধ্বনি ও ভূবন-মঙ্গল হরি-সংকীর্ভনে নদীয়া নগরী 
মুখরিত হইয়া উঠ্িয়াছিল, খাহার অমানুষিক দৈবতেজ দর্শনে সার্ব- 
"ভীম প্রমূখ মহৎ হদয্ব নাচিয়া উঠিয়াছিল, কালচক্রে সে মহীক্রসী। 
সৃন্তি অতীতের গর্তে বিলীন হইয়াছে, সে আনন্দোৎসব থাষিয়! গিয়াছে, 
বৈষ্ণব সমাজের সে উদ্দাম প্রেম, উদ্ধগ্ড নৃত্য অবিরাম অশ্রধার! ক্রমশঃ 

সন্কুচিত হইয়া গি্নাছে : কিন্ত খোলকরতালের সেই অস্ফুট যধুরধবনি 
আজও বন্দবাসীর ঘরে ঘরে সেই পবিত্র প্রেমের অক্ষয় স্মৃতি 

জাগাইয়৷ দিতেছে । অস্ঠাপি সেই বিশ্বজনীন প্রেমের ু্ধল প্রবাহ 
জগতের নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া সাধুহ্বদরে অন্তঃসলিল! নদীর ন্যায় 
প্রবাহিত হইতেছে । তাই জীবিকা-সঙ্কটের এই ঘোরতর ছুদ্দিনেও 
ভারতীয় হিন্দুগণ সেই বিশ্বপ্রেমিকের আনন্দ-হিল্লোলিত-ভক্তি-ভঙ্গিম 
মনোহর মৃত্তির ধ্যান করে, তাহার অতীত জীবনের, আলোচন! দ্বার 

তৃপ্তিলাভ করে, সেই লীলারহস্ত জানিবার জন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়ে । 
বল। বাল্য, এই ধর্দপ্রাণতাই ভারত্বাসীর সম্বল, হিন্দুখশ্দের ভি্বি, 
ভারতের গৌরব । বিগত ১৩১২ সনের জ্যেষ্ঠ যাস “ভারা, আড়রা- 

কুষেঘ শ্রীগৌরাক্গ ধশ্থসভার* নি্দেশ অন্থসারে আনন্দ বাজার পত্রিকার 
আমরিত্যানন্দ চরিভাখ্যায়কে পুরস্কার দানের জন্ত একটী বিজ্ঞাপন 
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প্রকাশিত হয়, বহুকাল পরে ধন্মবীর নিত্যানদ্দের জীবন-চরিত 
প্রণয়ন জন্ত বৈষ্ণব সমাঞ্জের করুণ নেত্র নিপতিত হইয়াছে দেখিয়া 
আমার মন বড়ই উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, ভ্বায়তন্ত্রী বাজিয়! উঠিল, 
আমার ক্ষুত্ব হৃদয়ে মহতী আশা সঞ্জাত হইল। এই সময় আমার 
জনৈক বন্ধু নিত্যানন্দ-চরিত লিখিবার জন্ত আমাকে বিশেষ অনুরোধ 

করিলেন, একবার মনে করিলাম আমার ন্তায় অযোগ্য ব্যক্তি এরূপ 
কার্যে হস্তক্ষেপ করা ধৃষ্টতা ও বিড়ম্বনা মাত্র; আবার ভাবিলাম 

অরুতকার্ধ্য হইলেই ব! বিশেষ ক্ষতি কি? ফলে এই হইল বিজ্ঞাপন 
পাঠে নিত্যানন্দচরিত প্রণ্ন জন্য যে ক্ষীণ আশ উদ্দীপ্ত হইম্বাছিল, 
বন্ধুবর্গের উৎসাহবাণীতে তাহা দ্বিগুণ পরিমাণে বদ্ধিত হয় উঠিল; 
কাজেই নিত্যানন্দ-চরিত লিখিবার অদমনীয় লোভ পরিত্যাগ “করিতে 
পারিলাম না। অবশেষে দীনতার সহিত গ্রভগবানের আশীর্বাদ প্রার্থনা 
করিয়া কর্খ্াস্ত জীবনে যে উজ্ছল মৃত্ঠি হৃদয়ে প্রতিভাত হইয়াছিল 
তাহার চরণপ্রান্তে এ অধমের অসম্পূর্ণ আশ! ও আনন্দ রাখিয়া 
অযোগ্যতার বাধাসত্বেও ( উদ্ধারিব বামনঃ) পুস্তক লিখিতে উদ্যত 
হইলাম। একে যোগ্যতার অভাব, তাহাতে আবার জীবন সংগ্রামের 
কঠোর তাড়নায় চাকুরীগত জীবনের অনবসর এই ছুই কারণে আমি 
অতান্ত বিব্রত হইয়! পড়িলাম। বিজ্ঞাপন নিদ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গ্রন্থ 

শেষ করিতে পারিলাম না, অগত্যা ধর্ঘমসভার নিকট আরও কিছু সময় 

প্রার্থন! করিলাম, সভ্য মহোদয়গণ অঙ্গুগ্রহ পূর্বক তাহ! মঞ্জুর করিলেম। 

ক্রমাগত নয়মাস কাল অরান্ত পরিশ্রম করিয়া তবে গ্রন্থ শেষ করিলাম, 
'এৰং পুস্তক পরীক্ষকগণের নিকট পাঠাইলাম। পরে জানিতে 
গারিলাম ভগবৎ কৃপায় মত্প্রণীত “নিত্যানন্দ-চরিত” পরীক্ষায় উচ্চস্থান 
অধিকার করিয়াছে এবং “ভাদ্রা আড়রাকুমেদ শ্রীগৌরাজ ধশ্খসভা” 
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নিদ্দিঃ হুবর্ণ পদক পুরস্কার দান করিয়া গ্রস্থের গৌরব বৃদ্ধি করিয়া- 
। বলা বাহুল্য, ইহা! গ্রস্থকারের পক্ষে আশার কথা সন্দেহ নাই । 
এই পুস্তক চৈতন্ত-চরিভামৃত, চৈতন্ত-ভাগবত, চৈতগ্ত-মঙ্গল ও 

-রত্বাকর প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থের ছায়া লইয়া রচিত হইয়াছে । 
1ণশ-চরিত লিখিতে যাইয়! অনেক স্থলেই চৈতন্ত-চরিত লিখিতে 

ঃ হয় ত কেহ কেহ এঁ সমুদয় অংশকে অপ্রাসজ্জিক বলিয়া মনে 

পারেন, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহ! নহে, কারণ চৈতগ্-চরিত 

ত্যানন্দ-চরিত যুগপৎ ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত, কাজেই চৈতন্ত- 
' এ বাদ দিয়! নিত্যানন্দ-চরিত লিখিবার উপায় নাই। 

শ্রীমক্লিত্যানন্দ প্রতৃকে সাধারণে ভ্রীভগবানের অবতার বলিয়া 

ঘাস করেন কি না জানি না, কারণ ইহা বাক্তিগত বিশ্বাস ও স্বাধীন 
মতের উপরই অনেকাংশে নির্ভর করে; কিন্ত তিনি যে একজন এঁনী- 
শক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষ এবং ধর্থ-অ্রগতে যে তাহার অলাধারণ প্রভাব 
উজ্দ্বলভাবে বিদ্যমান তৎসম্বন্ধে বোধ হয় কাহারও মত-বিরোধ ঘটিবার 
সম্ভাবনা নাই। 

. চিত্রকর ও চরিত লেখক উভদ্মই চিত্রকর । হুনিপুণ চিত্রকর যেমন 
টিনার অসাধারণ যোগ্যতাবলে যে কোন মৃঠ্ঠিকেই স্ন্দররূপে 

রত করিয়া লোকরঞ্ন করিতে পারেন, সুদক্ষ চরিত-লেখকও সেই- 
স্বীয় লিপি-চাতুর্য্যে মনোহর জীবন-চরিত প্রণয়ন করিয়া পাঠক- 
ঈঁণের সন্ডোষ বিধান করিতে পারেন। এই আশাতেই *ভাত্রা আড়রা- 
কুমেদ শ্রীগৌরাঙ্গ ধর্সত।” নিত্যানন্দ চরিতাথায়ককে ই্রীল শ্রিশির- 
কুমার ঘোষ মহাশয়ের ছন্দাঙ্থবর্তী হইয়া অমিয় নিমাই চরিতের স্তায় 
মধুর ভাষায় নিত্যানন্দ-চরিত প্রণয়ন জন্ত আদেশ করিয়াছিলেন। বল! 

» শিশির বাবুর স্তার় যোগ্যতা, ধর্মপ্রাণতা ও সাহিত্যিক প্রতিভা 



এই গ্রস্থকারের কিছুই নাই । বলিতে কি শিশির বাবু অমি 
চরিত প্রণয়ন করিয়া! বৈফব সাহিত্যে একরূপ নবষুগের অবতার 
করিয়াছেন; কাজেই প্রাগুক্ত গ্রন্থ প্রণয়নে তাহার ন্যায় যো? 

প্রদর্শন করা মাদৃশ অজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে যে একাস্তই অসম্ভব 
সন্দেহ নাই। 

তবে ভরস! মাত্র এই যে, যে মহান্ আত্মার স্বতঃক্ফুর্ত জীবন-চর্ 
লিখিতে অগ্রসর হইয়াছি, তাহা ভক্তিরসে স্থপরিণত ও মাধ 
ভাষা! হবার অলঙ্কত না হইলেও সহ্ৃদয় পাঠকগণ ইহাকে বিষম্ব গৌর। 
দীপ্তিমান ও সন্ভ উদ্বোধিত হৃদয়ের এঁকাস্তিক চেষ্টার ফল বলিয়া 

মনে করিবেন। অবশেষে উপসংহারে বক্তব্য এই, াহাদের অন্থুকূ 
মন্তব্য ও উতৎসাহবাণী এই গ্রন্থের গৌরব বদ্ধন করিয়াছে, তাহাদে 
নিকট আমি চিরকুতজ্ঞ। 

ভীচৈতন্তাব্, ৪২৩, ২*শে বৈশাখ, বিনীত--- 

বুতনী, মাণিকগঞ্চ, ঢাকা । | |যজ্জেশ্বর চট্টোপাধ্যায় । 



উৎসর্গ পত্র 

দেব শ্ামসুন্দর ! 

অস্তে অনস্তের জ্ঞান প্রকটিলে নাথ, 

নিরাকারে সাকারের অমিয় প্রপাত, 

স্যজিছেন পিতৃদেব, তব রূপ রাশি; 
জ্ঞানাতীত অসীমের অসীমত্ব নাশি। 

ক্ুত্র নর তত্ব তার জানে নাই কভু, 
প্রতিনিধি রূপে ছিলে জগতের প্রভূ । 

সত্বরজস্তম এই তিন গুণ মাখি। 

পরোক্ষেতে আত্মতত্ব গুপ্তভাবে রাখি । 

পিপাসা! সম্বল দিয়ে জীবনের পথে, 

অকালে পশেছ হায় অমর পুরেতে ; 
অগণ্য-অনস্ত খণে জড়িত তনয়, 

কিব। দিবে প্রতিদান তার বিনিময় ? 

স্তবে-_ জানি দেব, আদরের নিতাই-চরিত, 
বহিত তোমার বুকে পীযুষ-সরিৎ ; 
তাই তাত, করে ঢেলে দিতে স্থধাধার, 
ঈ্াড়ায়ে তোমার “যগি” লও উপহার । 

প্রণত পুত্র 

শ্রীগ্রস্থকার | 



প্রার্থনা 
কেমনে পাইব তোম। 

তুমি নাথ, প্রেমময়, 
নরকের কীট আমি 

দাও গে! শকতি নাথ, 

ভকতির সুত] দিয়] । 

বাধিব শকত ক'রে 

আপনার নত হিয়। ৷ 
দেহ-কৃপে কাম-কীট 

হবে সদ ওতপ্রোত। 

নবীন প্রেমের পথে 

বহিবে জীবন আোতঃ। 

ফুটিয়া উঠিবে চোখে 
_ ভোমার মধুর ভাতি। 

একে একে কু বাসনা 

লুকাইবে রাতারাতি। 



টি কি পল শি এটি ওটি এজ পি 

তুমি মোরে দাও ভাষা! 
তুমি মোরে দাও সুর । 

তুমি মোর চিতে দাও 
নূতন বস্কার তুলে। 

তড়িৎ-প্রবাহে ডুবি 
জগৎ যাই গো ভূলে। 

নয়নের কাছে প্রভু, 

সতত বেড়াও আচে । 

গড়িব মূরাতি তব 
ঢেলে এই হৃদি ছাচে ! 

রাখিয়া! চোখের বুকে 

নবীন নীরদ রূপ, 

শঙ্খ-চত্র-গদা-পদ্ম 

বিভৃষিত বিশ্বভৃপ ॥ 

পৃজিব হৃদয় ভ'রে 

বাসনার আছে রুচি । 

ভুমি যদি দাও মোরে 
চিতের বিশুদ্ধ শুচি। 
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জানি দেব, কাল-চক্র 
অচল কখনো নয় । 

তোমার আদেশে সদা 

সে গাহে বিশ্বের জয় । 

নির্বাণ সুকৃতি পথে 
মানব যেতেছে সরে । 

আমি কিন্ত. পড়ে আছি 
সে বত্মের বহু দূরে । 

নাহি পুরি অত আশ 

হাদয়ের অস্ত ভাগে । 

জানি তুমি শক্তীশ্বর 
সোহইইং এর পুর্ণ যাগে। 

আহ্মতি ন! দিব দেহ 

আমি যে শকতি হান । 

আমি চাই তব পদে 
হে নাথ, হইতে লীন । 

পুর্ণ কর অভিলাষ 
গ্ীচরণে নিবেদন । 

হয় হেন শাস্তিময় 

কর্দ-ররিউ এ জীবন । 



নিভনাক্সস্-চন্স্রিজ্ড 
০ পি. ১ ০ হে 

নিরঞ্জনং নিত্যমনস্তরূপম্, 

ভক্তান্ুকম্পাধৃত বিগ্রহং বৈ। 

ঈশাবতারং পরমেশমীড্যাম্ 
তং নিত্যানন্বং শিরসা নমামঃ ॥ 

প্রথম অধ্যায় 

জন্ম ও শৈশব 

ণ্যভূমি ভারতবর্ষ ধর্মপ্রাণ ভগবন্তক্ত সাধুপুরুষদিগের লীলা- 
ক্ষেত্র। যুগে যুগে মহাপুরুষগণ জন্মগ্রহণ করিয়। এই 

পুণ্যক্ষেত্র কৃতার্থ করিয়াছেন । যে প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষের জীবন- 

চরিত আলোচনায় আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহার স্থনাম ভারতবর্ষের 
সর্বত্র স্থপরিচিত। তাহার নাম শ্রবণ করিলে ভক্ত-ন্বদয় অভূতপূর্ব 
ভক্তিরসে পরিপুত হয়। মহাপুরুষগণের পবিত্র জীবন-চরিত 
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আলোচনা! করিলে পুণ্য লাড হয়, এজন্য যিনি ধর্-বিপ্লবের সময় 

বাঙ্গালায় অবতীর্ণ হইয়! ধর্মবীর বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন এবং অধম 

জীবগণের শুদ্ষ-হৃদয়ে প্রেমের বীজ অস্কুরিত করিয়াছেন,_-আমরা সেই 

বৈষ্বগণের শীর্ষস্থানীয় ধর্মপ্রাণ অনন্তাবতার মহাত্মা! শ্রামন্লিত্যানন্দ 

প্রতুর মধুর জীবন-চরিত বঙ্গীয় পাঠকদিগের করকমলে উপহার দিবার 

কামনা করিয়াছি । নিত্যানন্দ প্রভুর জীবন-চরিত আলোচন। করিবার 

পূর্বের তিনি যে দেশে, যে জাতিতে ও যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, 

তৎসম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্তক। 

বঙ্গদেশের অন্তর্গত রাঢদেশে বীরভূম জেলার মধ্যে মৌরেশ্বর 

থানার অধীন একচাকা নামক একটা গ্রাম আছে। এই গ্রামে ওবা 

উপাধিধারী এক সন্থান্ত ব্রাঙ্ষণ পরিবার বাস করিতেন। ইহার! 

ব্রাঙ্মণ পণ্ডিতের ব্যবসায় অর্থাৎ যজন, যাজন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপন। 

করিতেন। এই পরিবারেই শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভুর জন্ম হয়। এই 

গ্রামের অস্তিত্ব এখন লুপ্তপ্রায়। তথায় যাইতে হইলে লুপলাইনে মল্লার- 
পুর প্রেশনে নামিয়া যাইতে হয। একচাকা গ্রাম উক্ত ষ্টেশন হইতে 
অধিক দূরবন্তী নহে। একচাকা বক্রেশ্বর গ্রামের নিকটবর্তী) তথায় 
বক্রেশ্বর নামে একটী শিবের মন্দির আছে। পুরাকালে পাগডবগণ 

যখন বনবাসে গমন করেন, তখন তাহার! কিছুদিন উক্ত গ্রামে জনৈক 

ত্রাঙ্গণ গৃহে বাস করেন এবং কয়েকজন অস্থরকে বধ করেন। এই 

গ্রামের একচক্রের শিব-পার্বতীর বিশেষ প্রসিদ্ধি আছে। পূর্বকালে 

এই গ্রামটী অত্যন্ত উন্নতিশীল ছিল এবং তথায় নানাজাতিয় সন্্াস্ত 

লোকের বাস ছিল। সেখানে সর্ধদাই সংস্কৃতের চচ্চা হইত । প্রবাদ আছে 

জনৈক জ্যোতির্কিদ পণ্ডিত গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, “এই 
'এক্চাকা গ্রামে বলরামের অবতার হইবে, কিন্তু আমি আল্লায়, আমার 

ভি 



জন্ম ও শৈশব ৩ 
সপপীপপিি্প পপি 

ভাগ্যে তাহার দর্শন ঘটিবে না।» ফলতঃ যথাসময়ে এই ভবিষ্যৎ্বাণী 
কাধ্যে পরিণত হইয়াছিল। নিত্যানন্দ প্রত যে পরিবারে জন্মগ্রহণ 
করেন, সেরূপ ধর্মনিষ্ঠ পরিবার অতি অন্নই দেখিতে পাওয়া যায়। 

বস্তুত» বহুদিন পূর্বে এই পরিবারে যে ভক্তির বীজ অঞ্কুরিত হইয়াছিল, 
নিত্যানন্দের জীবনে তাহা বদ্ধিষণ বৃক্ষরূপে সম্যক পূর্ণতা লাভ 
করিয়াছিল। নিত্যানন্দের পিতামহ সম্পত্তিশালী ও ব্রাহ্ষণ-পঞ্ডিত 

ব্যবসায়ী ছিলেন। তীহার নাম স্বন্ধ্রামল্ল বাড়বী। 

“অতি অর্থবস্ত ওঝ! প্রধান সর্বাংশে । 

_ যজমানে শ্সেহ তার অশেষ বিশেষে ॥ 

পূর্বব খাষি প্রায় সে সকল ক্রিয়। তার। 
বিপ্রের লক্ষণ যত তাহাতে প্রচার ॥” 

ব্বরানি 

হার! রাটটীশ্রেণীর শ্রোত্রীর 'ত্রাঙ্গণ ছিলেন। উহাদের খ্যাতি ওঝা 

ও গাই ন্ুন্দরামল্ল বন্য্ঘাটি। যদিও ইহারা কুলমধ্যাদায় ততদূর 
উচ্চস্থানীয় নহেন, তথাপি ধন-গৌরবে ও চরিত্রগুণে নিত্যানন্দের 

পিতামহ সর্ধত্রই প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন । 

আজকাল নিত্যানন্দ প্রভুর বংশগত মৌলিকতা লইয়া শিক্ষিত 

সমাজে বিশেষ আলোচনা করিতে দেখা যায়। নিত্মানন্দের পিতা- 

মহের নাম হুন্দরামল্ল বাড়রী, পিতার নাম হাড়াই ওঝা, নিত্যানন্দ- 
ব*শধরগণ বর্তমান সময়ে শুদ্ধ শ্রোত্রীয় বটব্যাল গ্রামী (বড়াল) 

বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দিয়া থাকেন; স্থুতরাং এ সম্বন্ধে নান! 

প্রকার সিদ্ধান্ত হওয়াও অসম্ভব নহে। 

বাহা হউক এ বিষয়ে বিশেষরপে অনুসন্ধান করিয়া যতদূর জানিতে 
পার। গিয়াছে সংক্ষেপে তাহা বর্ণন করা গেল । ভরসা করি 
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ইহার আনমপূর্বর্ক বিবরণ পাঠ করিলেই পাঠকগণের সন্দেহ দূর 
হইবে । 

পূর্ব্বে বল! হইয়াছে নিত্যানন্দ প্রভুর পিতামহের নাম স্থন্দরামল্ল 
বাড়ী; অন্মদ্দেশে বন্দাঘাঁটী গ্রামী (গাই ) ব্রাঙ্গণগণ কৌলীন্তভষ্ট'হইয়া 
বংশজত্ব লাভ করিলেই তাহারা বীড়রী উপাধি প্রাপ্ত হইয়৷ থাকেন; 
কিন্তু সুন্দরামল্ল বাড়রী সে শ্রেণীর বংশজ ছিলেন না, তিনি রাটীয় 
্রাঙ্মণ সমাজের সন্দিগ্ধ শোত্রীয় নিন্দুরামল্প গ্রামী (গাই) ব্রাক্গণ 
ছিলেন । “ওঝা” তাহাদের কৌলিক উপাধি নহে। সাধারণতঃ লোকে 

হাড়াই পণ্ডিতকে ওঝা! বলিয়া ডাকিত। 

নিত্যানন্দ প্রত্ত প্রথমতঃ সিন্দুরামলল বন্দঘারটা গ্রামী , ছিলেন, 

কিন্তু তৎপরে জনৈক সন্গ্াসীর সহিত বহুদিন তীর্থপর্যাটন করায় 

সাধারণ লোকে তীহাকে সন্নানী নামে অভিহিত করিত। সন্যাস 
অবলগ্বন করিলে বর্ণাশ্রম ধশ্বাসারে জাতিনাশ ঘটে ; এই জন্ ব্রাহ্মণ 

পণ্ডিতগণ শাস্ত্রাম্সারে পুনরার তাহার সংস্কার করাইয়া বিবাহ কার্য 

সম্পন্ন করেন। 

তারপর বীরভন্্র প্রভুর জন্ম হইলে কুলাচাধ্যগণ তাহাকে পূর্বোক্ত 
গাইর পরিবর্তে শুদ্ধ শ্রোত্রীয় বটব্যাল গ্রামী (গাই) বলিয়া! প্রচার 
করেন। যদিও নিত্যানন্দ প্রভূ ভগবচ্ছক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ, তাহার 
পক্ষে নিষ্ধে বা বিধি কিছুরই আবশ্যকতা নাই তথাপি লৌকিক 
জগতে শীস্ত্রাহুসারে বর্ণাশ্রম ধশ্ম রক্ষার নিমিতুই কুলাচাধ্যগণ এইরূপ 
বাবস্থা করিয়াছেন । এ মন্বদ্ধে বিশিষ্ট প্রমাণও পাওয়া যায়, যথা £-_ 

“নিতাই তনয় বীরভদ্র নাম তার। 

ব্বনামে হইল তার ভাবের সঞ্চার ॥ 

১০০ 



জন্ম ও শৈ্ব 

সিন্দুরামল্লক গাই আছিল নিতাই । 
অবধৌত কল্পতরু বন্দ্যবংশ গাই ॥ 
বংশ গাই হ'লে করি কুল অপচয়। 

উদ্দাসীন হ'লে কভু জাতি নাহি রয় ॥ 
উভয় বর্জনে বীর শঙ্কেত হইল। 
কুলাচার্ধ্য বটব্যাল রটন করিল ॥৮ 

কুলকল্পতরু | 

“কশ্চিৎ বড়ালঠ কশ্চিৎ সিন্দুরামল্প বন্দ্যঃ 

, ইতি দ্বিধাতো। বীরভদ্রী শহ্কেতঃ ॥৮ 

তদবধি বীরভদ্্র প্রভুর সন্তানগণ আপনাদিগকে শুদ্ধ শ্রোত্রীয় 
বটব্যাল গ্রামী বলিয়া পরিচয় দিয়া আসিতেছেন; কিন্তু হাঁড়াই 
পণ্ডিতের অন্যান্য বংশের সন্তানগণ (যাহারা বর্তমান সময়ে রাডুদেশে 

বাস করিতেছেন ) তাহার! স্থন্দরামল্ল বাড়ুরীর সন্তান বলিয়া আপনা- 

দ্রিগের পরিচয় দিয়া থাকেন । 

হন্দরামল্প ব্রাক্ণ-পণ্ডিতের ব্যবসায় করিতেন, কিন্তু পাপ্ডিত্যাভি- 

নান তাহাতে মাত্রই ছিল না। কখনও অধশ্মাচরণ করিয়া ধনলাভের 

প্রয়াসী হইতেন না। তাহার ধশ্মকার্ধযসকল বিশ্বাস "ও ভক্তিমূলক 

ছিল। এজন্য সকলে তাহাকে আস্তরিক ভক্তি করিত। সাংসারিক 

কাধ্যে লিপ্ত থাকিয়াও তিনি ঈশ্বর চিন্তায় কখনও বিরত থাকিতেন না। 

পৃথিবীতে অবিমিশ্রন্থখ ছুল্পভ । যদিও ওঝ! সকল বিষয়েই স্থখী 

ছিলেন বটে, তথাপি তাহার একটা প্রধান মানসিক কষ্ট এই 
ছিল যে, সন্তান হইয়াই মরিয়া বাইত। এই ছুঃখে তিনি সর্বদাই 
ক্র থাকিতেন। এইবূপে কিছুকাল অতীত হইলে একদা রজনী- 

চে 



৬ নিত্যানন্ব-চরিত 
সিসি উরি 

যোগে স্বপ্ন দেখিলেন যে, জনৈক মহাপুরুষ তাহার নিকট আবিভূর্ত 

হইয়া বলিতেছেন “বৎস ! তুমি অনর্থক চিন্তা করিও না, অতি 
সত্বরেই তোমার একটা পুত্র জন্মিবে এবং সেই পুক্রদ্ধারাই তোমার বংশ 
উজ্জ্বলীরুত হইবে ।” এই স্বপ্র দেখিয়া ওঝ! অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, 
রাত্রিতে আর ঘৃমাইলেন না। ইহার কিছুকাল পরেই তীহার সর্ব- 
কনিষ্ঠ পুত্রের জন্ম হইল । পুর্রর হইয়াই মার! যাইত, এজন্য এই পুক্রটিকে 
পার্বতী ও শঙ্করের নিকট সমর্পণ করিলেন এবং তাচ্ছিল্য প্রকাশ 
করিয়। পুত্রের নাম “হাড়াই” রাখিলেন। ইহার অপর নাম মৃকুন্ম। 

নিম্নোক্ত শ্লোকেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যথা £-- 

“তথা পদ্মাবতী শ্রীল মুকুন্দৌ দ্বিজসত্তমৌ ৷ 
নিত্যানন্দ স্বরূপস্ত পিতরাবতুল শ্রিয়ৌ ॥৮ 

বৈষণব-বিধান। 

হাঁড়াই ক্রমশ: বড় হইতে লাগিলেন এবং পৈতৃক ব্যবসায় রক্ষার 

জন্য সংস্কৃত শিক্ষা করিতে লাগিলেন । পিতার একটী পুত্র; বিশেষতঃ 

বড়ই আছুরে, এজন্য ওঝা নিকটস্থ এক গ্রামে সন্তান্ত বংশীয় স্থশীল! 
পল্মাবতীর সহিত অল্পবয়সেই াহার বিবাহ দিলেন। ইহার কিছুদিন 
পরে হাড়োর পিতামাতার পরলোক প্রাপ্তি হইল। হাঁড়ো মহা সমারোহের 
সহিত তাহাদের শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। পিতার পরলোক 

প্রাধধির পর হাড়ো ত্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন এবং 

তাহার বিদ্যাবত্ত। ও সচ্চরিত্রতায় সকলেই মুগ্ধ হইতে লাগিল। অল্প 
দিনের মধ্যেই তাহার যশঃ-সৌরভ চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। 

“সর্বশান্ত্রে হাড়ো ওঝা। হইলা পণ্ডিত। 
হাঁডাই পঞ্চিত নাম হইল বিদ্দিত ॥% 



জন্ম ও (শৈশব ৭ 
রিড পরখ রি সি রি পাস্তা এ পরস্পর 

__ হাড়াই পণ্ডিতের পড্ী পল্মাবতীও অত্যন্ত ধর্দপরায়ণা ও ভক্তিমতী 
ছিলেন। শ্বগুর ?শাশুড়ীর মৃত্যুর পরে সংসারের ভার স্বদ্ধে পতিত 

হইল) কিন্ত তিনি সাংসারিক কার্যে লিপ্ত থাকিলেও ভগবচ্ছিস্তা 
হইতে কখনও বিরত হইতেন না। পতির প্রতি তাহার একাস্তিক 

ভক্তি ছিল। ব্রত, পূজা, আতিথা, উপবাস প্রভৃতি ধর্মাহছমোদিত 
কোন কাধ্যেই তাহার আলস্য ছিল না। দেবতা ও ব্রাঙ্ণগণকে তিনি 
বিশেষ ভক্তি করিতেন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, হাড়াই 

পণ্ডিত শাক্ত ছিলেন, কিন্তু নিয়োক্ত শ্লোক দ্বারা নিশ্চিতরূপে প্রমাণ 

হয় যে হাড়াই পত্তিত এবং তাহার পত্বী পদ্মাবতী উভয়েই পরম 

বৈষ্ণব ছিলেন । 

«অনন্য বৈষ্ণব বিষু-ভক্তি-তত্ব জ্ঞবাতা । 

পরম বৈষ্ণবী তার পত্বী পতিত্রতা ৷ 

সে দোহার চরিত কহিতে সাধ্য নয়। 

জগতের মাতা পিতা হেন জ্ঞান হয় ॥ 

প্রশংসে সকলে দেখি অতি শুদ্ধাচার। 

অতি গ্রীতি বিষণ আরাধনায় দৌহার ॥৮ 

এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইল। পদ্মাবতীর গর্ভে সন্তান 

হয় না দেখিয়া হাড়াই পণ্ডিত কিছু উদ্দিগ্ন হইলেন। যদিও সাংসারিক 
কার্যে এবং ধর্মচিন্তায় সময় অতিবাহিত করিতেন বটে তথাপি যেন 

কি রকম একট। অশান্তিতে সর্বদাই উৎকন্ঠিত থাকিতেন। ইহা 

১৩৯৫ শকের কথা । এই সময় পদ্মাবতী একদিন রজনীযোগে স্বপ্ন 
দেখিলেন যে একজম মহাপুরুষ আবিভূর্ত হইয়া তাহাকে বলিতেছেন 
যে “বসে! তোমার বনুপুণ্যের ফলে ভগবান্ পাপিগণের উদ্ধারের 
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জন্য পুত্ররূপে তোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন।” পন্মাবতী এই 

ুম্বপ্র দেখিয়া অত্যন্ত উল্লাসিতা। হইলেন । সে রাত্রিতে আর ঘুমাইলেন 
না। পর দিবস হাড়াই পণ্ডিতের নিকট 'স্বপ্ন বৃত্বাত্ত বলিলেন । 
এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া! পতিপত্বী উভয়েই যুগপৎ হর্যোৎফুল্ল 
হইলেন। ইহার কিছুদিন পরে পম্মাবতীর গর্ভ হইল। গর্ভাবস্থায় 
হাড়াই পণ্ডিত নানাপ্রকারে পল্মাবতীর মনোভিলাষ পূর্ণ করিতে 

লাগিলেন। দশ মাস উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তথাপি সম্ভান ভূমিষ্ঠ হয় ন! 
দেখিয়া! সকলেই বাস্ত হইলেন । অবশেষে ১৩৯৫ শকাব্দের মাঘ মাসে 

শুভ-শুক্লাত্রয়োদশী তিখিতে নিত্যানন্দ প্রভু পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন। 

তাহার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই গ্রামের অমঙ্গল দূর হইল;'একচক্র 
গ্রামের সম্বদ্ধি বাড়িতে লাগিল। 

“তের শত পঁচানববই শকে মাঘ মাসে। 

শুরা ত্রয়োদশীতে রামের পরকাশে ॥৮ 

( অদ্বৈত প্রকাশ ) 

পুত্রমুখ দর্শন করিয়া ওঝাদম্পতীর আনন্দের সীন। রহিল না। যে 

প্রকার শশধর দর্শনে মহাসাগরের জল উচ্ছলিত হৃইয়া তীরস্থ ভূমিকে 

প্লাবিত করে, সেই প্রকার নব-প্রস্থত শিশুর মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিয়। 
হাড়াই পঙ্ডিতের হৃদয়-কন্দর অপরিমিত আনন্দরসে পরিপ্ুত হইয়া 
উঠিল। একে নিতাই হাড়াই প্ডিতের প্রথম পুক্র, তাহাতে অনুপম 

রূপ, ইহা দেখিয়া পতিপত্বী উভয়েই আনন্দে বিভোর হইলেন । 
নিত্যানন্দের তুবনমোহন রূপে স্থতিকাগৃহ আলোকিত হইল, যে 

দেখিল সেই তাহার অনুপম রূপমাধুরী দর্শনে মুগ্ধ হইল, সকলেই 
বলিতে লাগিল এরূপ ছেলে আমরা কখনও দেখি নাই। দিবাকরের 
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খনি গান এসি ওটি 

অনুপ্রবেশে চন্দ্রম! যেরূপ ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে, হাড়াই 

পণ্ডিতের যত্বে গ্রতিপালিত হইয়। নিত্যানন্দও সেইরূপ দিন দিন বৃদ্ধি 

পাইতে লাগিলেন। নিত্যানন্দের আরুতিটী অতি সুন্দর, গায়ের রং 

ধাচা সোণাঁর ন্যায়, দেহ লাবণ্যময়, চক্ষু দুইটা আকর্ণ বিস্তৃত, মুখচন্দ্ 
সর্বদাই সহাস্ত, দেবতা ভিন্ন মৃন্যোর পক্ষে এ প্রকার রূপ অসম্ভব । 

ইহা দেখিয়! পাড়ার আবাল-বৃদ্ব-বনিতা সকলেই তাহাকে অত্যন্ত 

আদর করিত। যে দেখিত সেই একবার কোলে না লইয়া ছাড়িত 

না। ক্রমশ: নিতাই হামাগুড়ি দিতে শিখিলেন। কোল হইতে 

নামাইয়া দিলেই কোথায় যাইবেন তাহার ঠিক নাই, এ দিক ও দিক 

ঘুরিয়া বেড়াইতেন। শিশুটী পিতামাতার বড়ই আদরের ছিল, এজন্য 
তাহার প্রতি সকলেই বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। এইরূপে কিছুদিন 

অতীত হইলে ভাড়াই পণ্ডিত পুত্রের অন্রপ্রাশন ক্রিয়ার জন্য ব্যন্ত 

হইলেন। গুভদ্দিনে শুভক্ষণে নিতাইর অন্নপ্রাশনের যোগাড় করিলেন । 

পুভ্রোঘসবে ওঝার বাড়ীতে অনেক আত্মীয় কুটুম্বের সমাগম হইল। 
আত্বীয়গণ সকলেই নব-প্রচ্ছুত শিশুর মৃখ-চন্দ্র দর্শন কয়া আনন্দে 
উৎফুল্ল হইলেন। নিতাই যেন সকলেরই পূর্বপরিচিত। যিনি শিশুটীকে 
একবার কোলে লইতেছেন, তিনি আর কোল হইতে নামাইতেছেন 

না। ছোট বড় সকলেই তাহার ভূবনমোহন রূপ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। 

এইরূপে যথাকাঁলে নিতাইটাদের অন্নারস্ত ক্রিয়া মহাসমারোহে সুসম্পন্ন 

হইয়। যাওয়ার পর নামকরণ হইল। প্রথমতঃ নিতাইকে সকলে “কুবের, 

বলিয়া! ভাকিত, 'নন্নারস্তভের পর হইতে “রাম, ও “নিত্যানন্দ এই দুইটা 
নামেই প্রায় নকলে তাহাকে ডাকিত। 

ক্রমশঃ নিতাই হাটিতে শিখিলেন। নিতাই সর্বদাই ধৃলাখেলায় 
মত্ত থাকিতেন, এজন্য পল্সাবতী অনেক সময় তাহাকে ভতৎ্সন। 



১০ নিত্যানন্দ-চরিত 
মি সপ পস্পসিমি৬ত 

করিতেন); কিন্তু নিতাইর সে দিকে. কিছুমাত্র লক্ষ্য ছিল না, তিনি 
হ্থযোগ পাইলেই দৌড়িয়া গিয়৷ খেলার সাথীগণের সহিত মিশিতেন। 
পল্মাবতী যত্বপূর্বক ক্রোড়ে লইয়া ধূল! মুছাইয়! দিতেন, নিতাই আবার 
যাইয়া অমনি ধূলা মাখিতেন। কিন্তু নিতাইএর দেহ ' ধুলি-ধূসরিত 
হইলেও তাহাতে তাহার সৌন্দর্য নষ্ট হইত না, বরং এক অভূতপূর্ব 

সৌনর্ধ্য প্রকাশ পাইত। এক এক দ্দিন স্নান করিবার সময় পদ্মাবতী 

নিতাইএর সর্বাঙ্গে হলুদ মাখাইয়। দিতেন; কিন্তু ধাহার গায়ের রং 
স্বভাবতঃই কাঁচা সোঁণার ন্যায়, তাহার আর হরিব্রাতে অধিক সৌন্দর্য 

কি হইবে? 
“পুজের রূপের লাগি হরিদ্রা মাথায় । 

হরিদ্রা বিবর্ণ হয় সে অঙচ্ছটায় ॥৮ 

নিতাইএর বয়স ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল এবং উত্তরোত্তর নৃতন 
নৃতন খেলায় মত্ত হইতে লাগিলেন। মাতার ইচ্ছ। যে পুত্র বাড়ীতে 
থাকিয়! ঘরে বসিয়া খেলা করে, কিন্তু নিতাই তাহা করেন না; নিতাই 

পাড়ায় যাইয়া বালকের সহিত মিশিয়া ধূলাখেলা করেন। অনেক 

সময় পদ্মাবতী নিজেই পাড়ার বালকদিগকে ডাকিয়া আনিয়া খেলা 

করিতে দিতেন। পাড়ার বালকগণও নিতাইএর অত্যন্ত বাধ্য হইয়া 
ছিল, নিতাইএর নাম শুনিবামাত্র তাহার! দৌড়িয়া আসিত এবং 
সকলেই যেন মন্ত্রমুগ্ধবৎ হইয়া যাইত। নিতাই যাহা বলিতেন তাহার! 
বাঙ়্নিষ্পত্তি না করিয়া তাহাই করিত। শৈশবকালে নিতাই অত্যন্ত 

শাস্ত ছিলেন, এ সম্বন্ধে প্রমাণও পাওয়া যায় যথা £-- 
“করিলেন খেল আরম্ভ নিত্যানন্দ । 

পরম ন্ুবুদ্ধি চাঞ্চল্যের নাই গন্ধ ॥৮ 
( ভক্তি-রত্বাকর ) 



জন্ম ৪ শৈশব ১১ 
লে লি লি এছ এপি নি ৬ ৪ রে ৮৮৬ 2৬ রি জান তি তানি রা ৫ পাস, রি রেস ৯৩ পিট এ ভু লাস পেট এ এট ্ পস্্িই্্ 

যখন নিতাই পাড়ায় যাইতেন, তখন পদ্মাবতী তাহাকে লালপেড়ে 
নীলাম্বরী (“রক্তপ্রাস্তনীল পষ্ট ধড়া”) পরাইয়। কপালে কাজলের ফোটা 

দিয়! দিতেন । তখন নিতাইএর অপূর্ব সৌন্দর্য্যে সকলেই মুগ্ধ হইত। 
'  নিতাইএর খেলারও বিশেষত্ব ছিল। প্রায় বালকগণ যেরূপ 
ভাবে বাল্যকালে ক্রীড়া করে, নিতাই সেইরূপ খেল! করিতেন ন|। 
নিতাই ত্রীড়াচ্ছলে ভগবানের মধুর লীলার অভিনয় করিতেন। 
নিত্যানন্দ ষে শ্রীভগবানের অবতার তাহা তাহার শৈশব-ত্রীড়া দৃষ্টেই 
সাধুগণ অনুমান করিতেন। একদিন নিতাই বালা-সখাদিগকে লইয়া 
দেৰসভ1 করিলেন । কেহ ত্রহ্া, কেহ বিষু, কেহ মহেশ্বর হইলেন । 
কোন বালক গান করিতেছে, কেহ স্তব করিতেছে, কেহ মন্ত্রপাঠ 

করিতেছে । এমন সময় একজন বালক স্ত্রীলোকের বেশে সঙ্জিত 

হইয়! সেখানে আসিয়া করজোড়ে প্রণাম করিয়া কহিল; “হে দেবগণ ! 
আমি পৃথিবী, টৈত্যগণের উৎপীড়নে বহুদিন যাবৎ অত্যন্ত কষ্ট 

পাইতেছি, এখন আর আমি এই কষ্ট সহ করিতে পারিতেছি না, 

আপনারা আমাকে এই বিপদ হইতে রক্ষা করুন।” 'দেবগণ সকলে 

মিলিয়া মন্ত্রণা করিলেন যে, ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণকে জাগাইতে না 
পারিলে আর পৃথিবীর ভার কমিবে না । তখন সকলে নদীর তীরে 
গমন করিয়া নারায়ণের স্তব আরম্ভ করিলেন । নিতাই পূর্ব হইতেই 
ব।লক্দিগকে অতি স্থুন্দরভাবে শিখাইয়া রাখিরাছিলেন, তাহারা 
নিতাইএর আদেশান্থসারে স্তোত্র পাঠ করিতে লাগিল। একটী বালক 

পূর্বেই গাছে উঠিয়া লুকাইয়া ছিল, সে তথা হইতে দৈববাণী করিল, 
"দেবগণ! ব্যস্ত হইও না, আমি শীদ্রই মথুরায় যাইয়া জন্মগ্রহণ করিব ' 
এবং দৈত্যগণের হস্ত হইতে তোমাদিগকে রক্ষা করিব।” পরে 

রজনীতে বন্থদেব ও দৈবকীর বিবাহের অভিনয় হইল। তাহার 



১২ নিত্যানন্দচরিত 
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পর দিবস ্রীঞষের জন্মলীবা। বালকর্দিগের মধ্যে কেহ কৃষ্ণ কেহ 

দৈবকী, কেহ বন্থদেব এবং কেহ কংস সাজিলেন। বন্থদেব এবং 

দৈবকী কংসের ভয়ে ভীত। ভেরেণ্ডা গাছ দিয়া কংসের কারাগৃহ 

প্রস্তত হইল। গভীর রজনীতে রক্ষিগণ নিব্রিত হইলে বস্দেব' 
পুত্রকে নন্দঘোষের বাড়ীতে লইয়া গিয়া তথা হইতে মহামায়াকে 

আনিলেন। দৈবকীর এই গর্ভের সন্তান কংদকে বিনাশ করিবে, 
এই ভয়ে কংস শিশু মহামায়াকে হত্য। করিতে উদ্যত হইলে, জনৈক 
বালক দূরে থাকিয়। দৈববাণী করিল, “তোমাকে মারিবে যে, গোকুলে 

হয়েছে সে।” এইরূপে কংসকে তুলাইয়া যেভাবে শ্রীকৃষ্ণ নন্দালয়ে 

রক্ষিত হয়, তাহা সমুদয় শেষ হইল! ইহার পরে ব্রজলীলার অভিনয় 
আরম্ভ হইল। একটা বালককে পুতন। রাক্ষপী রূপে সাজান হইল 
এবং আর একটা শিশু শ্রীরুষ্ণ হইয়া পুতনার স্তন্য পান কারতে 
লাগিল। একদ্িবস নল খাগড়ার একখান৷ গাড়ী প্রস্তৃত করিয়া তাহ 

ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। নিতাই মধ্যে মধ্যে গৌয়াল-গৃহে যাইয়া মাখন 
চুরি করিয়া খাইতেন, ইহাতে গোপ-পত্বীগণ নিতাইএর প্রতি কিছুমাত্র 
বিরক্ত হইত না, যদিও কোন দিন কেহ রাগ করিয়। নিতাইকে ধরিতে 

যাইত, কিস্ত নিতাইএর সেই নিষলঙ্ক মুখচন্ত্র দেখিলেই তাহার! অমনি 

ভুলিয়৷ যাইত । একদিন নিতাই বলিলেন, “সখাগণ ! অগ্চ কালীয়- 

দমন আভনয় করিতে হইবে ।” তাহারা বলিল, “আচ্ছা তাহাই 

হইবে ।” নিতাই তখন একটা বৃহৎ সর্প তৈয়ার করিবার জন্য উদ্যোগ 

করিলেন। বালকগণ এই নৃতন ব্যাপারের নাম শুনিয়া সকলেই 
আনন্দে উৎফুল্ল হইল। 

সকলে মহাব্যন্ত হইয়া কেহ পাতা, কেহ দড়ি, কেহ আকড়া, 

যে যাহা পাইল তাহাই সংগ্রহ করিয়া আনিল। তখন নিতাই লতা 



জন্ম ও শব ১৩ 

পাতা দ্বারা একটী বৃহদাকারের সর্প প্রস্তুত করিলেন, এবং সকলে 

মিলিয়া সর্পকে নদীতে লইয়া গেল। নিতাই সর্পটাকে জলে ফেলিয়। 
দিলেন। বালকগণ সকলে কালীয়-দমন করার জন্য জলে ঝাপ দিয়া 

প্ঁড়িল। 

«কোনদিন পত্রের গড়িয়া নাগগণ। 

জলে যায় লইয়া সকল শিশুগণ ॥ 

ঝাঁপ দিয়া পড়ে কেহ অচেষ্ট হইয়া । 

চৈতন্য করায় পাছে আপনে আসিয়া ॥ 

কোনদিন তাল বনে শিশুগণ লইয়া । 

শিশু সঙ্গে তাল খায় ধন্থুক মারিয়া ॥ 

( চৈতন্ ভাগবত ) 

বালকগণ কেহ কেহ জলে ঝাঁপ দিয়! অজ্ঞান হইয়া পড়িল, তখন 
নিতাই নিজে যাইয়া পুনরায় তাহাদের চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। 
একদিন সকলে মিলিত হইয়া তালবনে প্রবেশ করিয়া জর নিক্ষেপ 
করিয়৷ তাল পাড়িলেন, এবং উহা! সকলে মিলিয়া আনন্দের সহিত 
খ'ইলেন। কোন দিন নিতাই শিশুগণ লইয়া দিবাভাগে বন-ভোজন 
করিয়া পথিমধ্যে বকাম্থর, অঘাস্থর ও বৎসাস্থুর ৰধ প্রভৃতি অভিনয় 

করিতেন। একদা নিতাই বাশ দ্বারা গোবর্দন পর্বত প্রস্তত করিয়া! 

বন্ত্র বার আবৃত করতঃ উহা! নিজ হস্তে ধারণ করিলেন এবং অন্তান্ 

বালকগণ স্তব করিতে লাগিল। 

কোনদিন শিশুগণকে গোপীবেশে সাজাইয়! ব্রজলীলার অভিনয় 
করিতেন। একদিন নিভাই বালকদিগকে কহিলেন, “অদ্য গোপী 

দিগের বস্ত্রহরণ অভিনয় করিতে হইবে” । বালকগণ শুনিয়া অত্যন্ত 



কিং 

১৪ প্ত্যানৃদ্দ- 

আনন্দিত হইল।, কয়েকজন বালককে স্ত্রীলোকের বেশে সাজাইয়া 
নিজে রুষ্ সাজিলেন। নদীর তীরে নিতাই একটা বৃক্ষে উঠিয়! বাশী 
বাজাইতে আরম্ভ করিলেন, এদিকে গোপীগণ জলে নামিয়াছে, কেহ 
বস্ত্র উপরে রাখিয়া জলে গিয়াছে, কেহ বা কলসী জলে ডূবাইয়া রাখিয়া 
গিয়াছে, নিতাই এই স্থযোগে তাহাদের বসন চুরি করিলেন; তখন 
গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিল। আর একদিন কংসের 
রাজসভা করা হইল। একজন বালক বৃদ্ধ নারদমুনি সাজিয়৷ আস্লি, 
কংস মহধষি নারদের সহিত পরামর্শ করিয়া অক্রুরকে রাম কৃষ্ণ আনি- 
বার জন্য ত্রজে পাঠাইয়া দিলেন। অক্রর ব্রজধামে আসিয়া রাম 
কৃষণকে লইয়া মখুরায় চলিলেন। পথিমধ্যে রজকের নিকট হইতে 
পরিধেয় বস্ত্র এবং কুজ্তার নিকট হইতে স্থগন্ধ মাল! চন্দন গ্রহণ করতঃ 
চানুর, মুষ্টক, কুবলয় ইত্যাদি বধ ও কংসবধ করিরা বালকগণ আহলাদে 
অধীর হইয়া উঠিল। তারপর একদিন বামন হইয়া বলীকে ছলন। 
করিলেন । 

“কংস বধ করিয়া নাচয়ে শিশু সঙ্গে । 

সব্বলোক দেখে হাসে বালকের রঙ্গে ॥ 

( চৈতন্য ভাগবত ) 
অন্য একদিন সেতুবদন্ধের অভিনয় করিলেন। নিতাই নিজে 

ক্ষণ সাজিলেন, আর কয়েকজন বালক বানর সাজিয়া ভেরেগাগাছ 
কাটিয়া জলে সেতুবন্ধ করিতে লাগিল। বালকদিগের মধ্যে একজন 

্থগ্রীব সাজিলেন এবং লক্ষণের সহিত বিবাদ আরম্ভ করিলেন। 
এইকপে পরশুরাম-পরাজয়, মেঘনাদ-বধ, লক্ষণ-শক্তিশেল প্রভৃতি 
রামলীলার অভিনয় করিতেন। একদিন লক্ষ্ণ-শক্তিশেলের অভিনয় 
কালে নিতাই স্বয়ং লক্ষ্মণ সাজিয়াছেন, অপর একজন বালক রাবণ 



জন্ম ও নৈশব ১৫ 
পি চিএ এই ডি উন এসএ এসসি কা ৯ পিঠ এলি এটি গা 

সাজিয়া পদ্মপুষ্পের তোড়া ছারা শক্তিশেল নিশ্নীণ করতঃ লক্ষ্মণকে 

বলিতে লাগিল প্লক্মণ ! আমি এই ভীষণ শক্তিশেল নিক্ষেপ করিলাম, 

তুমি ইহা৷ সংবরণ কর” এই বলিয়া পদ্মফুল দ্বারা নিশ্মিত শক্তিশেল 

নিতাইএর প্রতি নিক্ষেপ করিল, নিতাই অমনি শক্তিশেলের বেগ সন্থ 
করিতে না পারিয়া লক্ষণের ভাবে ঢলিয়া পড়িলেন। 

এতবলি পদ্মপুষ্প মারিল ফেলিয়া। 

লক্ষণের ভাবে প্রভূ পড়িল চলিয়া ॥ 
( চেতন্য ভাগবত ) 

ইহ] দেখিয়া! অন্যান্য বালকগণ নিতাইএর মৃচ্ছা ভঙ্গের জন্য নেসা 
করিতে লাগিল, কিন্তু নিতাইএর চৈতন্য সম্পাদন করিতে পারিল 'মী। 

এই অমানুষিক ব্যাপার দেখিয়া বালকগণ উচচৈম্বরে ক্রন্দন করিতে 

লাগিল। ্ 
বালকগণের কাতর ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়! পদ্মাবতী ও হাড়াই পণ্ডিত 

দৌড়িয়া আসিলেন। আসিয়! দেখেন যে নিতাই অচেতনাবস্থায় 
পড়িয়! আছেন, ইহা! দেখিয়া! পদ্মাবতীও মৃচ্ছিতা হইয়! পড়িলেন। 

ক্রমে ক্রমে পাড়ীর সকল লোক আসিয়! জড় হইল। নিতাইএর 

অবস্থা দেখিয়া সকলেই মহাব্যস্ত হইয়। পড়িলেন। তখন একজন 
বালক বলিল “হনৃমান ওঁষধ দিলেই লক্ষ্মণ ভাল হইবে ।” এই বথ! 

শুনিয়া যিনি হনৃমান সাজিয়াছিলেন, তিনি অমনি ওষধ আনিতে গমন 
করিলেন। ইতিপূর্বেই পথিমধ্যে কোন বালককে রাক্ষস, কোন 
বালককে গন্ধ, এবং কাহাকেও কুস্তীর সাজাইয়া৷ রাখা হইয়াছিল। 
হনুমান যাইতে যাইতে ক্রমশঃ তাহাদিগকে পরাজয় করিয়। গন্ধমাদন 
পর্বত মন্তকে করিয়া লইয়া! আমিল। ভনমানকে দখিষযাউ বালভগীঞ 



১৬ নিত্যাধন্দ-চরিত 
৯০৬ স্কিপ ৬ এত তি স্িস্উত 

“জয় রাম” ধ্বনি করিয়া উঠিল। তখন শ্ন্য একজন শিশু বৈদ্যরূপে 
উধধ লইয়া নিতাইএর নাসিকার নিকট ধরিল, নিতাই অমনি 

“জয় রাম” শব্দ করিয়! উঠিয়া বসিলেন। এই ব্যাপার দর্শন করিয়া 

সকলেই হাশ্ করিতে লাগিল। হাড়াই পণ্ডিত তখন পুত্রকে কোল 

লইয়া যেন আকাশের াদ হাতে পাইলেন এবং পুনঃ পুনঃ নিতাইএর 

মুখে চুম্বন করিতে লাগিলেন। নিতাইএর এই প্রকার অমানুষিক 
বাল্যলীলা দর্শন করিয়া পাড়ার সকলেই চমত্কৃত হইত। এবং 

তাহারা আলোচনা করিত এ বালক মানুষ না দেবতা ? 

কেহ কেহ বলিত নিতাই, তুমি এ সব কোথায় শিখিলে ? তখন 
নিতাই সহাস্তে বলিতেন “এ সব আমার লীলা” । 

“হাসি বলে প্রভূ মোর এ সকল লীল1 1৮: 

এইরূপে নিতাই বাল্যকাল হইতেই কষ্ণপ্রেমে বিভোর ছিলেন। 



দ্বিতীয় অধ্যায় 

4988 ,. সু নতি 

নিত্যানন্দের উপনয়ন 

“নিত্যঃ শ্রীরাধিক। নাম আনন্দং কৃষ্ণ বিগ্রহঃ | 

তয়োরৈক্যং পরংব্রহ্ম নিত্যানন্দোহভিধীয়তে ॥* 

ক্যিতাই ক্রমশঃ বড় হইতে লাগিলেন, হাড়াই পণ্ডিত ত|হার 

শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে যত্ববান হইলেন । নিত্যানন্দ ব্রাঙ্গণ পণ্ডিতের 

ছেলে কাজেই প্রথমেই ব্যাকরণ শাস্ত্র পড়া আরম্ভ করিলেন । নিত্যানন্দ 
খেলার সময় যেমন একাগ্রচিত্তে খেলা করিতেন, পড়িতে বসিলেও 

সেইরূপ অনন্যাকষ্ট চিত্তে অধ্যয়ন করিতেন। নিতাই যেমন মেধাবী 
তেমনি অসাধারণ প্রতিভাশালী ছিলেন, স্থৃতরাং অল্প সময়ের মধ্যেই 
তিনি ব্যাকরণ শাস্ত্রে বিশেষ বুৎপন্ন হইলেন । 

“ব্যাকরণ আদিশান্ত্রে হেল বিচক্ষণ” 
(ভক্তি রত্বাকর ) 



১৮ | নিতনন্দ- চরিত 

এই সময়ে হাড়াই পণ্ডিত মহাসমারোহের সহিত নিত্যানন্দের 
উপনয়ন দ্িলেন। তাহার অনুপম রূপলাবণ্য ও ব্রহ্মচারীর বেশ দেখিয়! 
সকলেই মুগ্ধ হইলেন। নিতাই দণ্ড হস্তে সন্াসিবেশে ভিক্ষা করিতে 

বাহির হইলেন, প্রতিবেশিগণ সকলেই হৃষ্টচিত্তে নবীন সন্ন্যাসীকে “ভিক্ষা 
দান করিলেন। 

“কি আনন্দ হৈল যজ্ঞোপবীত সময় ; 
যে শোভ। দেখিনু তাহা! কহিলে ন। যায় ।” 

(ভক্তি রত্বাকর ) 

ত্যনিন্দ ক্রমশঃ মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন । 

তিনি অচিরেই সর্বতোমুখী প্রতিভা ও স্থুশীলত। দ্বারা অধ্যাপকের 
অনুগৃহীত এবং সহাধ্যায়িগণের প্রশংসাভূমি ও প্রণয় ভাজন হইয়া 
উঠিলেন। তাহার যেমন একাগ্রতা তেমনি অসাধারণ প্রতিভা 

কাজেই অধ্যয়নের ফলও অতি চমৎকার হইল। বস্ততঃ ক্রিয়া সৎ- 

পাত্রে স্বাস্ত হইলেই স্ফলপ্রাদ হয়, অসৎপাত্রে ন্স্ত হইলে কখনও 

ফলপ্রদ হয় না। যথা 2 

“ক্রিয়া হি বস্ত,পহিতা প্রসীদতি ।” 

( রঘুবংশম্ ) 
অধ্যাপক, নিতাইএর পাঠোন্নতি দর্শন করিয়া অত্যন্ত সন্তষ্ট হইলেন। 

অল্লকাল মধ্যেই তিনি বিবিধ বিষ্চায় পারদর্শী হইলেন। দ্বাদশ বৎসর 
উত্তীর্ণ না হইতেই নিতাই পণ্ডিত সমাজে খ্যাতনামা! হইয়া উঠিলেন। 
অধ্যাপক নিতাইএর অসাধারণ প্রতিভা দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে 

ক্নাঁয় চুড়ামণি* উপাধি প্রদান করিলেন। নিতাইএর যশঃ-সৌরভ 
চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। 



উপৰয়ন ১৯ 
৬ পাস সিস্ট এসি স্ব উর ্ি ার স্এ লেস রর ওটি ৬ এ এ পর ওর ৬টি অসি সি চো 

“যায় চড়ামণি ইহার শাস্ত্রের আখ্যাতি। 
নিত্যানন্দ নাম প্রেমানন্দপুরে স্থিতি ॥৮ 

( অদৈত প্রকাশ ) 
ক্রমশঃ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার হরিনাম প্রীতিও বৃদ্ধি পাইতে 

লাগিল। যেখানে হরিসংকীর্ভন শুনিতে পাইতেন, নিতাই অমনি 
প্রেমে বিভোর হইয়া! তথায় দৌড়িয়া যাইতেন। তাহার কীর্তন 
শুনিয়| সকলেই ষুগ্ধ হইত। নিতাই যে উত্তরকালে একজন 
৮৯ বলিয়া পরিচিত হইবেন, ইহ তাহার বাল্য জীবনেই স্থচিত 

| 

ইহা] ১৪০৭ শকের কথা; এই সময় শুভ ফাস্তন মাসের ভ্রয়োবিংশতি 
দিবসে চন্দ্রগ্রহণের দিনে পতিতপাবন শচীনন্দন শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীধাম 

নবদ্ধীপে জন্মগ্রহণ করিলেন। স্থধাকরের বিমল জ্যোতিঃ হীনপ্রভ 

হইল, চতুদ্দিক আনন্দে পরিপূর্ণ হইল, স্থখ-সমীরণ প্রবাহিত হইতে 
লাগিল, নবন্বীপবাসিগণ উচ্চকঠে হরিধ্বনি করিয়া উঠিল, নবন্বীপ- 
চন্দ্রের বিমল জ্যোতিঃ জগন্নাথ মিশ্রের আলয় আলোকিত করিয়৷ 
সমস্ত নবদ্বীপ ছড়াইয়া পড়িল, ভক্তগণ মহানন্দে হ্রিধ্বনি করিতে 

লাগিল। জগদানন্দের আবির্ভাবে সমস্ত জগৎ আনন্দে পরিপূর্ণ হইল, 
সকলেরই হৃদয়ে আনন্দোচ্ছাস। এই মহানন্দের দিনে বালক 
নিত্যানন্দের হৃদয়ও আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠ্িল। নিতাই বালক, 

তাহার এরূপ আনন্দের কারণ কি? এরপ হর্ষোচ্ছাস ত আর তাহাতে 
কখনও দেখ! যায় নাই, তবে কি তাহার প্রাণাধিক নিমাইর জন্ম 
বিবরণ তিনি জানিতে পারিয্বাছেন? নতুবা এরূপ মত্ততার কারণ কি? 

নিতাই থাকিয়৷ থাকিয়া গম্ভীর হুঙ্কার করিতেছেন কেন? সেই গগন- 
স্পর্শী হ্কারে যেন সমস্ত পৃথিবী কম্পিত হইতেছে, সাধারণ লোকে 



২০ নিত্যানন্দ-চরিত 
৯ ইউ বসি উনি বি সস উস বি হিসি সি ১০ “ও টি 

ইহার মন্্র বুঝিতে না পারিয়৷ নানাজনে নানাকথা বলিতে লাগিল । 
কেহ বলিল “এ বদ্ত্রনির্ধোষ” কেহ বলিল “মৌড়েশ্বর দেবের গঞ্জন- 
ধ্বনি” কিন্তু নিত্যানন্দের হুঙ্কার কেহই অন্থধাবন করিতে পারিল ন|। 

“যে দিন জন্মিল! নবদ্ীপে গৌরচন্দ্র ; 

রাঢ়ে বসি হুঙ্কার করিল! নিত্যানন্দ | 

অনন্ত ব্রন্ষাণ্ড ব্যাপ্ত হইল হুঙ্কার, 
কত লোকে বলিলেক হইল বজ্পাত। 

কত লোক বলিলেক জানি সে কারণ, 

মৌড়েশ্বর গোসাঞ্রির হইল গর্জন |” 

( চৈতন্য ভাগবত ) 

নিত্যানন্দ সর্ধদশাঁ, কাজেই তাহার জানিতে কিছুই বাকী নাই। 
ধাহার জন্ত তিনি এতদিন ব্যাকুল ছিলেন, আজ সেই শ্রীগৌরাঙ্গের 
আবির্ভাব জানিতে পারিয়া তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছেন। 

এই সময় ন্ত্যানন্দের বয়স দ্বাদশ বৎসর কিন্তু বয়স কম হইলেও 
তাহাকে বড় দেখাইত । সকলেই তাহাকে প্রার ষোড়শ বৎসরের 
বলিয়া অন্থমান করিত । ইহার কিছুকাল পরে নিতাইএর মানসিক 

অবস্থার পরিবর্তন ঘটিল। সংগারে তাহার কিছুমাত্র আসক্তি নাই, 

তিনি সর্বদ] নিজ্জনে বসিয়। চিন্তা করেন এবং হরিনাম গান করেন । 

পুত্রের এইরূপ অবস্থা দর্শন করিয়া ওবা৷ দম্পতী কিছু চিন্তিত হ্ইলেন। 
একদিন পদ্মাবতী হাড়াই পণ্ডিতের নিকট নিতাইচাদের বিবাহের 
প্রস্তাব করিলেন। হাড়াই পণ্ডিতও তাহাতে সম্মত হইলেন। 

প্রতিবেশী এবং আত্মীয়গণ সকলেই বিবাহের প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান 

করিলেন। কিন্ত নিত্যানন্দ এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া! অত্যন্ত বিষগ্ন 



উপনয় ' ২১ 

নে সিন বিবাহ রিতেডিনিউিও, মাতা পিতা জোর করিয়! 

ংসারাবদ্ধ করিতে চাহিতেছেন, এখন কেমন করিয়। সংসার-বন্ধন 

-ইতে মুক্ত হইবেন, কি প্রকারে মমতা-শৃঙ্খল কাটিয়। উড়িয়া পালাইবেন, 
নিতানন্দ নির্জনে বসিয়া সর্বদা এই চিন্তা করিতে লাগিলেন । সংসার 

ঘেন তীহারু পক্ষে অত্যন্ত অশাস্তিকর হইয়া! উঠিল। এই সময় সহসা 
একটা অন্তত ঘটনা সংঘটিত হইল। 

একদিন নিতাই হঠাৎ বলরাম ভাবে বিভোর হইয়া হৃষ্কার করিয়া 

অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন, ইহা দেখিয়| পল্মাবতী ও হাড়াই পণ্ডিত অত্যন্ত 

ব্যাকুল হইলেন। কি কারণে পুঙ্ের এপ অবস্থা হইল কিছুই ঠিক 
করিতে, পারিলেন ন।। গ্রামের সকলকে ডাকিলেন, প্রতিবেশীরাও 

কিছুই ঠিক করিতে পারিল ন1। সংজ্ঞা লাভের জন্য নানাপ্রকার 
চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্ত, কিছুতেই কিছু হইল না। অবশেষে 
বহুক্ষণ পরে নিতাইএর চৈতন্য হইল । এই সমুদয় অমান্গষিক ভাব 

দেখিয়া পদ্মাবতী বলিলেন “নিতাই, তোর এ ভাব হইল কেন?” 
তখন নিতাই বলিলেন “মা, আমি ব্বপ্সে দেখিলাম যেন কোন 

মহাপুরুষের সহিত তীর্থ দর্শনে গমন করিয়াছি । ইহার পরে কি হইয়াছে 
জানি না।” ইহা! শুনিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্থিত হইলেন । নিত্যানন্দের 

লীল৷ বুঝিবার শক্তি মানুষের নাই । 

“বড় গুঢ় নিত্যানন্দ এই অবতারে। 

চৈতন্য জানান যারে সে জানিতে পারে ॥৮ 

( চৈতন্য ভাগবত ) 

নিতাই কলিষুগে প্পিগণের উদ্ধারের নিমিত্ত মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ 

হইয়াছেন, তিনি অস্তর্যামী, তাহার দৃষ্টি সর্ধত্র প্রসারিত; এ দিকে 



॥ 

৯৬ নন্দ-চরিত 
০ উপ পলিসি সমিতি ও জব পিন ৭ তল পীর জর (শিস শি ক ক পিসি সপ পাস্তা তল ক এত 

নবদ্ীপে চৈতন্তচদের উদয় হইয়াছে, আরকি তিনি স্থির থাকিতে 
পারেন? এখন কিরূপে ছুই মহাশক্তির মিলন হইবে, কিরূপে ছই ভাই 

একত্র হইবেন, এই চিস্তাতেই তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। 

এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে পর, একদিন একটা সন্যাসী 
হঠাৎ হাড়াই পণ্ডিতের আলয়ে উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসীর উজ্জ্বল 

গৌরকাস্তি, আজানুলস্থিত বাহু, উন্নত বলিষ্ঠ শরীর, মস্তকে দীর্ঘ জটা- 

কলাপ, তেজোদৃপ্ত বদন, ভূবন ভূলান রূপ, দেখিয়া বোধ হয় যেন 

তাহার প্রতি অঙ্গ হইতে অমান্গষিক প্রভা বিদ্যুদ্ধেগে বাহির হই- 
তেছে। হাড়াই পণ্ডিত সন্গ্যাসীকে দেখিবামাত্র সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত 

করিলেন এবং তাড়াতাড়ি আসন আনিয়া বলিতে দিলেন ও নিজে 

জল আনিয়! তাহার পদ প্রক্ষালন করিলেন। এদিকে নিতাই সন্ন্যাসীকে 
দেখিয়াই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছেন, তাহার সর্বাঙ্গ পুলকিত হইয়াছে । 

তিনি অমনি দৌড়িয়া আসিয়! সন্গ্যাসীকে প্রণাম করিলেন। প্রণাম 
করিতেই নিতাইএর শরীর পুলকিত, কম্পিত এবং নয় অশ্রপূর্ণ 

হইয়া উঠিল। অমনি সন্যাসী তাহাকে উঠাইয়া কোলে লইলেন। 
নিতাইএর মুখে সারল্যের হাসি, সহিষ্টতার কোমল দীপ্তি ও প্রতিভার 
উজ্দ্রল আভা যেন লাগিয়াই আছে, ইহা দেখিয়া! মন্ন্যাসী বড়ই সম্তষট 
হইলেন এবং সে রাত্রিতে সম্যাসী হাড়াই পপ্ডিতের গৃহেই অবস্থান 
করিলেন। রজনীযোগে সন্গ্যাসীর সহিত হাড়াই পপ্তিতের মধুমাথা 
কৃষ্ণ কথার আলোচনা হইল। অবশেষে প্রাতঃকালে প্রসঙ্গক্রমে 
সম্াপী বলিলেন "পণ্ডিত, তোমার নিকট আমার একটা ভিক্ষা 

আছে।” তখন হাড়াই পণ্ডিতের নিত্যানন্দের পূর্ব স্বপ্নের কথা মনে 
পড়িয়া প্রাণ কীপিক্! উঠিল। তিনি অমনি রুদ্ধকঠে ভীতিব্যঞক স্বরে 
বলিলেন “যে আজ্ঞা হয় দাসকে বলিয়া কুতার্থ করুন|” 



উপনয়গ্গ ২৩ 
সপ উল এপি টি কেনে 

“ন্যামী বলে এক ভিক্ষা আছয়ে আমার । 

নিত্যানন্দ পিতা৷ বলে যে ইচ্ছা! তোমার ॥ 
ন্যাসী বলে করিবাঙ তীর্থ পধ্যটন। 

সংহতি আমার ভাল নাহিক ব্রাহ্মণ ॥ 

এই যে সকল জ্ঞোষ্ঠ নন্দন তোমার। 
কতদিন লাগি দেহ সংহতি আমার ॥* 

তখন সন্গানী বলিলেন “আমি তীর্থ পর্যটনে চলিয়াছি, আমার 

সঙ্গে আর কেহ নাই, তোমার যে জোষ্ঠ পুত্র আছে, এই বালকটাকে 

কতকদ্বিনের জন্ত আমার সঙ্গে দাও। আমি ইহাকে প্রাণের অধিক 

ভালবাসিব, এবং সমূদয় তীর্থ পর্যটন করাইব;) ইহার জন্য তোমার 

কোন চিন্তা করিতে হইবে না।” এই কথ শুনিয়া! হাড়াই পণ্ডিত 
চিন্তিত হইলেন, ধাহাকে প্রাণের অধিক ভালবাসেন, ধাহাকে তিল- 

মাত্র না দেখিলে অস্থির হন, এমন কি নিতাই বাহার সর্ধস্বন কেমন 
করিয়া তাহাকে সন্গ্যাসীর হন্তে অর্পণ করিবেন এই চিন্তায় তিনি 
অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। একদিকে সঙ্প্যাসীবাকা লঙ্ঘন করিতে 

পারেন না, অন্যদিকে প্রিয়তম পুত্রের মমতাও পরিত্যাগ করিতে 

পারেন না, এই বিষম সমস্যায় পতিত হইয়া তিনি* কিংকর্তব্য বিষুড় 
হইলেন। পুনরায় নিজে নিজেই চিন্তা করিতে লাগিলেন যে যদি 
সন্াসীকে পুত্র না দিই তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমার সর্বনাশ হইবে। 
বিশেষতঃ আমর! ধর্শান্ত্রে দেখিতে পাই যে পুরাকালে মহাপুরুষগণ 

অনেকেরই পুত্ররত্ব গ্রহণ করিয়৷ তাহাদের মঙ্গল সাধন করিয়াছেন । 
রামচন্দ্র রাজা দশরথের প্রাণাধিক প্রিয় ছিলেন, কিন্ত যখন মহুধি 

বিশ্বামিত্র রাজা দশরথের নিকট রামচন্দ্রকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, 



২৪ নিত্যানন্দ-চরিত 
ই সি তি 

তখন রাজা অক্লানচিত্তে রামচন্দ্রকে বিশ্বামিত্র-করে অর্পণ করিয়াছিলেন | 
আমারও আজ সেউরপ ঘটনাই উপস্থিত হইয়াছে, যাহা হউক আমিও 

তাহাদের পথ অন্থসরণ করিব। এইরূপ মনে মনে চিন্তা করিয়া হাড়াই 
পণ্ডিত তীহার পত্বীর নিকট গমন করিলেন, এবং তাঁহার মিকট 

আম্গুপূর্ব্বিক সমূদয় বিবরণ বলিলেন | পদ্মাবতী সাতিশয় ধশ্ম-পর'য়ণা 

ও পতিব্রতা ছিলেন, তিনি এই সমুদয় ঘটনা শুনিয়া বলিলেন “আপনার 
যেরূপ ইচ্ছ1 তাহাই করুন। আপনার মতেই আমার মত জানিবেন।” 
এই কথা শুনিয়। হাড়াই পণ্ডিত পুনরায় সন্াসীর নিকট গমন করিলেন 

এবং অবনত মন্তকে নিতাইকে সন্যাসীর হৃন্তে অর্পন করিলেন । 

[ইলা সন্ন্যাসী স্থানে নিত্যানন্দ পিতা । 
হ্যাসীরে দিলেন পুজ্র নোঙাইয়া মাথা ॥৮ 

পুত্রকে ভিঙ্ষ। দেওয়া সহজ ব্যাপার নহে, কিন্তু হাড়াই পণ্ডিত 
এই অমানুষিক কাধা সম্পন্ন করিলেন। 

নিতাই মারের কোল শূন্য করিয়! চলিলেন। সংস্ঠরের শোক 
দুঃখ ধাহাকে কোন প্রকারে স্পর্শ করে নাই, এরপ একটা সুন্দর 

বালক আজ দণ্কমগ্ডলুধারী সন্ন্যাসীর সহচর হইলেন। 
সন্াসী নিভানন্দকে লইয়! প্রস্থান করিলেন। নিতাই বালক, 

একাকী যাইয়া চৈতন্যদ্েবের সহিত মিলিবার সম্ভাবন! নাই, তাই 
আজ ভগবানের ইচ্ছাতেই সন্যাসী আসিয়৷ পথ প্রদর্শক হইয়া নিতাইএর 
সহিত মিলিলেন। হাঁড়াই পণ্ডিত নিত্যানন্দকে সন্যাসীর করে অর্পণ 

করিলেন বটে, কিন্ত 'নত্যানন্দকে ছাড় অবধি তিনি যেন উন্মত্ত 

প্রায় হইয়। উঠিলেন। মনকে কিছুতেই স্থির করিতে পারেন 

না, অপত্যন্সেহের এমনই শক্তি যে মানুষের মনুষ্যত্ব পর্যন্ত নষ্ট করিয়া 

ফেলে । পৃথিবীতে সন্তানের ন্তায় প্রিয় বস্ত মাত পিতার নিকট 

শত ৬ এসএসসি পিস -পেসিও ৯, এ চেল৬ এ ৬ লা জসিম তা জাপি৬পসি শি সিটি সিন লি গাছ 



উপনফ্ণুন ২৫ 
চে ০০ 

আর দ্বিতীয় নাই, আৰ সেই প্রিয়তম পুত্র  সন্াসীকে দিয়া হাড়াই 
পণ্ডিত ব্যাকুল হইয়! উঠিয়াছেন, হৃদয়ে শোকের ঝড় প্রবলবেগে 
প্রবাহিত হইতেছে, কিছুতেই ক্ষান্ত হইতেছে না । পুত্র-শোকের তীত্র- 
যন্ত্রণীয় সংসার যেন তাহার নিকট শুন্য বোধ হইতে লাগিল। পদ্মা- 
বতীও পুত্রশোকে পাগলিনী হইয়া উঠিলেন। ভূমিতে পড়িয়া উচ্চেঃ- 
স্বরে কাঁদিতে লাগিলেন, তাহার কাতর ত্রন্দধনে শত শত পাষাণ হৃদয়ও 

বিচলিত হইল । এইরূপে হাড়াই পণ্ডিত ও পদ্মাবতী তিন মাঁস 
পধ্যস্ত পুভ্রশোকে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া উৎকন্টিতভাবে 
কাটাইলেন+ অবশেষে প্রাকৃতিক নিয়মান্সারে কতকটা আশ্বস্ত 

হইলেন। নিত্যানন্দও মাত! পিতার মমত। পরিত্যাগ করিয়া তীর্থ- 
পর্যটন করিতে লাগিলেন । যদিও পিত। মাতার জন্ত কিছুদিন মান- 

সিক কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা অধিকদিন স্থায়ী হইল না। 
কারণ নিত্যানন্দের যে কষ্ট তাহা লৌকিক শিক্ষামাত্র, বাস্তবিক তিনি 
সুখ দুঃখের অতীত, আনন্দময় কোষে বিরাজমান । আধিভৌতিক, 

আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক দুঃখ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। 

মহাপুরুষগণ যুগে যুগেই এইরূপ ত্যাগ স্বীকার করিয়া লোক শিক্ষা 

দিয়া আসিতেছেন। বল! বাহুল্য অতীতের ইতিহাসে এ দৃষ্টাস্ত বিরল 

নহে। পিতৃহীন মহষি কপিল জননীকে পরিতণগ করিয়া যেরূপে 
সন্ন্যাস্ ধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন, মহাত্ম। শুকদেব ব্যাস তুল্য জনককে 
প্রিত্যাগ করিয়া যে ভাবে ধর্মান্গরাগী হইয়াছিলেন, জ্ঞানি-শ্েষ্ বুদ্ধদেব 

অতুল এশ্বধ্য, জগতের প্রতুত্ব, প্রাণপ্রিয়া পত্বী ও প্রিয়তম পুত্র প্রভৃতি 
পার্িব প্রিয় বস্ত পরিত্যাগ করিয়। যেরপে পথের ভিখারী হইয়াছিলেন, 

আজ শ্্রীমন্িত্যানন্দও জগতের হিতার্থে সেই প্রকার ত্যাগ স্বীকার 
করিয়! সেইরূপ অনন্ত পথের পথিক হইলেন । 



তৃতীয় অধ্যায় 

পাস খু 

নিত্যানন্দ--নবীন সন্যাসী 

“নিরন্তর কৃষ্কাবেশে শরীর অবশ। 

ক্ষণে কান্দে, ক্ষণে হাসে, কে বুঝে সে রস।” 

্মষিভানন্দ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া সন্ক্যাসীর সহিত তীর্থ ভ্রমণে 

বাহির হইলেন। সন্গাসী আনন্দে বিভোর হইয়! উদত্রাস্ত পথিকের স্তায় 
চলিয়াছেন, নিতাই তাহার পাছে পাছে যাইতেছেন, কোথায় যাইবেন 
নিশ্চয়তা নাই; বাটা হইতে বাহির হ্ইয়াই প্রথমতঃ বক্রেশ্বর গমন 
করিবেন। একচক্রা গ্রাম হইতে বক্রেশ্বর অধিক দুরবর্তী নহে; 
এই গ্রামে বক্রেশ্বর নামে একটি শিবের মন্দির আছে, তাহার নামান্- 



নিত্যানন্দ-_নবীন সন্ম্যাসী ২৭ 
শখ পাটি লিপি রোস্ট চান এসি এছ এসি তি ৬ তি বা সই লিও বা লস ভক্তি 

সারেই উক্ত স্থানের নাম বক্রেশ্বর হইয়াছে, তথায় কিছুদিন অতিবাহিত 

করিয়। তথা হইতে বৈগ্নাথ গমন করিলেন এবং বৈদ্যনাথ দর্শন 

করিয়া তথা হইতে গয়াধামে রওনা হইলেন । নিতাই প্রেমে বিভোর 

হইয়া! কখনও ধীরভাবে, কখনও দ্রতগতিতে চলিতেছেন ; কখনও 

রাস্তায় বসিতেছেন, কখনও হরি হরি বলিয়া নাচিতেছেন, নিতাইএর 

সেই ভূবন-মোহন-মৃত্তি, তরুণ-অরুণ-কান্তি, পদ্মপলাশলোচন,. মৃছুমধুর 

গমন, সর্বাপেক্ষা সুন্বর-_প্রেমে ঢল ঢল বদন যে দেখিতেছে সেই 
ভূলিতেছে। যে একবার দেখিতেছে সেই বলিতেছে এ বালকটা 

কে? এই তরুণ বয়সে সন্গ্যাসীর সঙ্গী হইয়াছে কেন? ইহার কি পিতা 
মাতা নাই ? কেহ বলিতেছে এ বালকটা সামান্য নয়, ইহার অঙ্গের 

স্বর্গীয় জ্যোতিঃ ও ভূবনভুলান রূপ দেখিয়া ইহাকে মানুষ বলিয়৷ বোধ 
হয় না, সম্ভবতঃ ইনি কোন অমানুষিক শক্তি সম্পন্ন মানুযদেবতা 

হইবেন। গয়ায় যাইয়া গয়াস্থুরের মন্তকে ভগবানের পাদপদ্ম দর্শন করিয়া! 
নিতাই বলরাম ভাবে বিভোর হইলেন, নিতাইঞর নয়ন যুগল হইতে 

অবিরল ধারায় প্রেমাশ্র বহিতে লাগিল ; শরীর পুলকিত হইয়া উঠিল, 
নিতাই একদুষ্টে শ্রীপাদপন্ন দর্শন করিতে লাগিলেন । অন্ান্ত যাত্রীগণ 
নিতাইর এই ভাব দর্শন করিয়া বিমোহিত হইল, তাহারা সকলেই 
একটৃষ্টে গিতাইর মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিতে লাগিল এইরূপে গয়ার 
কার্য শেষ করিয়া কাশীতে গমন করিলেন । কাশীর অদ্ভুত দৃশ্য দর্শন 
করিয়া নিতাই আনন্দে অধীর হইলেন। এখানে গঙ্গা-উত্তর বাহিনী 
হইয়াছেন, ইহার ছুইদিকে বরুণা ও অসি নামক দুইটি নদী আছে 
বলিয়া ইহার অন্য নাম বারাণসী। কাশী আনন্দকানন; এখানে 
লোকের কোনরূপ কষ্ট নাই, ব্বয়ং বিশ্বেশ্বর এই আনন্দকাননের রাজা ' 
এবং অন্নপূর্ণা স্বয়ং রাজরাজেস্বরী । মাতা অন্পপূর্ণার প্রসাদে এখানে; 
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কাহারও অন্ন চিন্তা নাই । রজার সাধুগণ বলিয়া: থ মাকেন--- 
“যেষামন্ত গতিনণত্তি তেষাং গতি বারাণসী |” যাহাদের অন্য গন্তি 
নাই, বারাণসীই তাহাদের একমাত্র গতি, ইহা অতি সত্য কথা । সংসার- 
ক্রিষ্ট জীবগণ এখানে আসিয়া মুক্তিলাভ করেন, এ জন্য ইহার অন্ত 'নাম 
মুক্তিক্ষেত্র । নিতাই এখানে আসিয়া প্রথমে মণিকণিকার সান করিলেন, 
পরে অনপুর্ণা ও বিশ্বেশ্বরের মৃত্তি দর্শন করিলেন । ভগবান্ বিশ্বেশ্বরের 

অপূর্ব মৃত্ঠি দর্শন করিয়। নিতাই প্ররেমাবিষ্ট হইলেন, মুখে বাক্য নাই 

শরীর নিম্পন্দ, নয়ন যুগল হইতে প্রেষাশ্র নিগত কইয়া বক্ষঃস্থল 
ভাপিয়। বইতে লাগিল। এই অলৌকিক দু দর্শন করিয়া 
দর্শক মাত্রেই স্তপ্তিত হইল। কিছুকাল পনে নিতাউ সংজ্ঞালাভ 
করিলেন। পরে তখা হইতে প্রয়াগে রওনা! হইলেন। এখানে 
পতিতপাবনী-ত্রিতাপনাশিনী সগর-বংশ-উদ্ধারকারিণী বিষ্ণপানোস্ভবা 
কলিকলুষনাশিনী গঙ্গী, প্রিয়সথী যমুনার সহিত মিলিত হইয়াছেন । 
এ দুশাটী বড়ই মনোহর, এখানে আমিলেই ভগবানের অপুর্ব লীলা 
দর্শন করিয়া ব্বতঃই ভগবন্তক্তির উদয় হয়। একদিকে গঙ্গার প্রবল ধারা 
কলধোৌত প্রবাহবৎ আসিতেছে, অন্দ্িকে কালিন্দীর কাল প্রবাহ 
কল কল শব্দে প্রবাহিত হইর। গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে । এ দৃশ্যটী 
বড়ই সুন্দর। নিতাই এই অপূর্ব দৃশ্য দর্শন করিয়া উদ্ভ্রান্ত চিত্তে 
কুম্বর করিয়া গঙ্গায় ঝাপ দিয়া পড়িলেন, এবং সানন্দে জলক্রীড়া 
করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ অতীত হইল, তবু নিতাই উঠেন ন! 
দেখিয়া অবশেষে সন্াসী বলিলেন "নিতাই ! এখন তীরে উঠ।” 
তৎপর তিনি ধীরে ধারে তীরে উঠিলেন এবং মহানন্দে গঙ্গার পবিজ্ঞ 

জল করপুটে পান করিলেন। তৎপর তিনি দ্বাদশ বন দর্শন করিয়া 

গোকুলে প্রবেশ করিলেন। গোকুলে নন্দালয় দর্শন করিয়া যেই 
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তাহার পূর্বকথা ম্বরণ হইল আর অমনি অধুর হইয়। কাদিতে 

লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে মদনগোপালকে প্রণাম করিয়৷ হস্তিনানগরী 

চলিলেন। এইস্থানে পূর্বকালে পাগ্বগণ বাস করিতেন, ভগবান্ শ্রীকষেের 
পরষ ভক্ত পাণ্ডবগণের অতীত বৃত্তান্ত ম্মরণ করিয়া অশ্রু বিসঞ্জন করিতে 

লাগিলেন এবং বলরাম কীর্তি দেখিয়া! প্রেমাবিষ্ট চিত্তে “ত্রাহি হলধর 1” 

বলয়া নমস্কার করিলেন। পরে তথ হইতে দ্বারকার পৌছিলেন। 

ছারকায় যাইয়! সমুত্রে স্নান করিয়। পরম আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। 

তারপর যথাক্রমে মহষি কপিলের বাসস্থান সিদ্ধপুর, মত্ত তীর্থ, শিব- 

কাঞ্ধী, বিষুকাকী আদি তীর্থস্থান দর্শন করিয়া কুরুন্ষেত্রে পৌছিলেন। 
কুরুক্ষেত্রে বিশ্দু সরোবরে স্নান, প্রভাস তীথ দশন, ত্রিতকুপ, ব্রন্মতীথ, 

চক্রতীর্থ প্রভৃতি দর্শন করিয়া নৈমিষারণ্যে উপস্থিত হইলেন। কয়েক- 

দিন নৈমিযারণ্য ভ্রমণ করিয়া তথা হইতে অযোধ্যানগরে পৌছিলেন। 
তথায় ভগবান রামচন্রের জন্মভূমি দর্শন করিয়। আনন্দে উতফুল্ 

হইলেন এব ক্রমশঃ রামচন্দ্রের লীলা স্থান দর্শন ও প্রণাম করিয়া 

গমন করিতে লাগিলেন । পরে গোমতী, গণ্ডকী, ও শোন নদীর 

পবিত্র জলে শ্লান করিয়া মহে্্র পর্ধতে গমন করিলেন। তথায় 

পরশুরাম দশন করিয়া হরিদ্বার পৌছিলেন; এবং তারপর পম্প। ও 

বেন্নাতীথ দর্শন করিয়। |নতাই শ্রীপর্বধতে উপস্থিত 'হইলেন। তথায় 

এক ব্রণ ও ত্রাক্গণী বাস করিতেন। তাহারা উহাদিগকে দেখিয়। 

পরম সম্থ্ হইলেন। ইহার! পরম সাধু নিত্যানন্দকে দেখিবামাত্ 
তাহাদ্রে নিদ্দ ইষ্টদেৰ বলিয়। চিনিতে পারিলেন। তখন ত্রাক্মণী 
নিজ হস্তে পাক করিয়া সন্্যাসীদিগকে যত্বপূর্বক খাওয়াইলেন এবং 
নিতাইকে ভিক্ষা দান করিলেন। নিতাই ক্রাঙ্ষণ ত্রাহ্মণীকে নমস্কার 

করিয়া বিদায় হইলেন। তৎপর তথ| হইতে ভ্রাবিড় পৌঁছিলেন, 
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তথায় বেঞ্ঘটনাথ দর্শন, কাবেরী নদীতে স্নান ও শ্ররঙ্গনাথ দর্শন করিয়। 

হরিক্ষেত্রে গমন করিলেন । তারপর তাহার! খষভ পর্বতে গমন 

করিয়। তাভ্রপর্ণী দর্শনাস্তর মলয় পর্ধতে উপস্থিত হইলেন। তথায় 

অগন্ত্য আলয় দর্শন করিয়া বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন। এখানে 

কিছুদিন নিজ্জনে বাস করিয়। বৌদ্ধমঠ দর্শনে চলিলেন। তৎপর তথ! 

হইতে কনকানগরে ছুর্গাদেবী দর্শন করিয়। দক্ষিণ সমুদ্রে নান করতঃ 

শ্রীঅনস্তপুরে উপস্থিত হইলেন । তথায় পঞ্চ অপ্সরা সরোবরে স্নান ও 
'গোকর্ণাখ্য শিব দর্শন করিয়া কুলাচলে পৌছিলেন। তথ! হইতে 
রেখা, মাহেম্মতীপুরী ও মল্লতীর্থ শন করিয়া স্প্পারক গমন করিলেন 

এবং তথ! হইতে পশ্চিমদিকে রওনা হইলেন । 

পিস এ ও রি কিউ 
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লক্ষমীপতি ও বিঠ ঠলনাথ 

ংসারার্ণৰ ঘোরে যঃ কর্ণধার স্বরূপকঃ। 

নমোস্ত নিত্যানন্দায় তন্মৈ শ্রীঞ্চরবে নমঃ ॥ 

শপ ত্তে আছে দীক্ষিত না হইলে ধর্মরাজ্যে প্রবেশের অধিকার 

জন্মে না, ইহা হিন্দুধর্মের চিরন্তন প্রথা । বিশ্ব-প্রেমিক পরম ধার্মিক 
সাধুগণ সকলেই এই নিয়মের অনুগামী হইয়াছেন; সুতরাং পরম সাধু 

' নিত্যানন্দের জীবনেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিল না। তিনি শীঘ্রই 

দীক্ষা গ্রহণের নিমিত্ত ব্যস্ত হইলেন। যিনি স্বয়ং এঁশী-শক্তি-সম্পন্ন 

মহাপুরুষ তিনি অন্যের নিকট দীক্ষিত হইবেন ইহা বাস্তবিকই 
আশ্চধ্যের বিষয় বটে? কিন্তু লৌকিক শিক্ষার জন্য তাহার দীক্ষ। গ্রহণ 
আবশ্যক হইল। বল! বাহুল্য তাহার দীক্ষ। গ্রহণ সাধারণ মানবগণের 

দীক্ষা গ্রহণ অপেক্ষ। ভিন্ন রকমের হইল । 
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(এই সময পরীমাধ্ী লশদায়ুক্ত পরম সাধু ভগবন্তক্ত ব্যাস জীর্থের 
প্রধান শিষ্য শ্রীমলক্মীপতি দাক্ষিণাত্যের তীর্থ পধ্যটনে গমন করেন 
তথায় পণ্চরপুর একটা মহাতীর্ঘ স্থান । এইস্থানে বিঠ ঠলনাথ বিঠোবা? 

নামে একটা বিষুমৃত্তি আছেন। পরম ভাগবত তৃকারাম এই বিঠোবার 
ধ্যান করিয়! সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন | লক্ষীপতি ও বিঠোবার মৃত্তি 
দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং তাহার শিষ্য গৃহে থাকিয়' 

অনন্যাকুষ্ট চিত্তে বিটোবার সেবা করিতে লাগিলেন । 
একদিন রজনীযোগে লক্ষ্মীপতি নিব্রিতাবস্থায় স্বপ্ন দেখিলেন যেন 

বিপুলবক্ষা, শালপ্রাংশু মহাভুজ, প্রশস্ত হলধারী, শ্তভ্রকাস্তি, পদ্মপলাশ- 

লোচন কোন মহাপুরুষ তাহাকে বলিতেছেন যে "অতি শীঘ্ব এই নগরে 

একটা ব্রাঙ্মণকুমার আগমন করিবেন, তাহাকে তুমি শিশ্তরূপে গ্রহণ 
করিও ।” এই কথা বলিয়া সেই অপূর্বমৃত্তি অদৃশ্য হইলেন। কিছুক্ষণ 
পরে লক্ষ্মীপতির নিদ্রাভ্গ হইল। লক্ষমীপতি স্বপ্রবৃত্তান্ত আলোচন 
করিয়! অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। ভাবিলেন স্বপ্নে যাহা দেখিলাহ 

ইহা কি সত্য? আবার ভাবিতেছেন, না ইহ! আমার ভ্রান্তিমাত্র, 
এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে রাত্রি গ্রভাত হইল । দিবাকর অরুণ-রাগে 
পূর্বক রঞ্জিত করিয়া উদ্দিত হইলেন, অনতিপ্রথর প্রাতঃসথয্যের 

হৈম প্রভায় দিত্মগুল উদ্ভাসিত হইয়! উঠিল, পক্ষিগণ স্থমধুরম্বরে বিভু- 
গুণগান করিতে লাগিল, প্রক্কৃতি শন্দরী নৃতন সাজে সজ্জিত হইলেন। 
লক্মীপতি মনে মনে রজনীর স্বপ্রবৃত্বান্ত পর্যালোচনা করিতেছেন এমন 
সময় দেখিতে পাইলেন যে একটি তুযারধবলকাস্তি তুবনমোহনমৃত্তি 
ধীরপাদবিক্ষেপে , আগমন করিতেছেন, এই যৃতি দেখিয়া লক্ষমীপতি 
চমকিয়া উঠিলেন, ভাবিলেন ইনি কে? রাত্রিতে যে স্বপ্ন দেখিয়াছি 
ইনি কি সেই মহাপুরুষ? না না এরূপ ভূবন ভুলান মুত্তি ত সাধার 



লক্ষ্ীপতি ও বিঠঠলনাথ ৩৩ 
৫ আট অসি রসি লি সপ সি সি নস এল সি জী সপ সারা সিটি উপ ছি জা টি বি প্র সল আ্ত 

মানুষে দেখা যায় না। ইহাকে স্বর্গীয় পুরুষ বলিয়াই বোধ 
হইতেছে । 

“প্রভাতে জাগিয়। ম্যাসী চিন্তে মনে মনে । 

হেনকালে নিত্যানন্দ আইলা সেখানে ॥ 
নিত্যানন্দ তেজ দেখি ন্যাসী বিচারয়। 

কি অদ্ভুত তেজ মানুষে কভু নয় ॥” 

(ভক্তি-রত্বাকর ) 

সন্্যাসী 'আসিয়াই অবনত মন্তকে লক্মীপতিকে প্রণাম করিয়। 

বলিলেন""প্রভো, আমি বহু তীর্থ ভ্রমণ করিয়া আপনার নাম শুনিয়া! 

এখানে আসিয়াছি, আপনি অন্গ্রহপূর্বক এ অধমকে দীক্ষা-মন্ত্র দান 
করিয়! উদ্ধার করুন 1৮ 

“নিত্যানন্দ ন্তাসী প্রতি কহে বার বার। 

দীক্ষা মন্ত্র দিয়া কর আমায় উদ্ধার 

( ভক্তি-রত্বাকর ) 

লক্ষ্মীপতির স্বপ্র“সফল হইল দেখিয়া তিনি আনন্দে উতৎ্ুল্প হইলেন । 
আজ স্বয়ং ভগবান্ তাহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবেন, ইহা অপেক্ষা 
আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে? লক্মীপতি দীক্ষা-গ্রহণের 
উপযুক্ত সময় বুঝিয়া শুভ মুহূর্তে নিত্যানন্দকে মন্ত্র প্রদান করিলেন। 
নিত্যানন্দ দীক্ষিত হইয়াই তথা হইতে একাকী প্রস্থান করিলেন। 

এ স্থলে প্রসঙ্গাধীন নিত্যানন্দ প্রভুর সন্্যাস-গ্রহণ সন্ধে কিছু 
আলোচনী আবশ্যক । কারণ নিত্যানন্দ প্রভু সন্গ্যাসী হওয়ার পরে 

১০ 



৩৪ নিত্যানন্দ-চরিত 
হজ, 

পুনরায় সংসারাশ্রমী হইয়াছেন, ইহাতে শান্ববিধি অতিক্রান্ত হইয়াছে, 
ইহা বলিয়! বর্তমান শিক্ষিত সমাজে বিশেষ সমালোচনা হইয়৷ থাকে, 
এবং অনেকে অকারণে তাহার নির্মল চরিত্রে দোষারোপ এবং বিশুদ্ধ 

বৈষ্বধর্মের গ্রাতি কটাক্ষপাতও করিয়া থাকেন। বলা 'বাহুল্য 

সন্দিগ্কচিত্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে এরপ সংশয় হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু এ 
সন্বদ্ধে একটু ধীরভাবে পর্যালোচনা করিলেই সকল সন্দেহ দূর হইবে। 
কর্ধ-জীবনে যাহার ধর্মরাজোর অতি শিয়স্তরে অবস্থিত ভাহাদের পক্ষেই 

আশ্রম-ধন্ম পালন জন্য নিষেধ বা বিধির প্রয়োজন, কিন্তু এশী-শি- 

সম্পন্ন মহাপুরুষের পক্ষে তৎসন্বদ্ধে কোনও বিশেষ নিয়মের আবশ্যকতা 

নাই। কারণ ধাহারা নিষেধ বা বিধির অতীত, তাহাদের পক্ষে 

নিয়মের নিগড়ে আবদ্ধ থাকার কোন প্রয়োজন হয় না। এ সবে 

তগবান্ স্বয়ংই বলিয়াছেন,-- 

ক্রহ্ষণ্যাধায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত করোতি যঃ 

লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাস্তসা ॥৮ 

(গীতা) 

ধাহারা ভগবানে আত্মসমর্পণ করত অনাগক্ত চিত্তে কর্খ করেন, 

প্ঘপত্রস্থ জলের ন্যায় পাপ তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। 

নিভ্যানন্দ শ্বয়ং প্রীভগবানের অবতার, লীলাপ্রকাশচ্ছলে তাহার 
বিবাহ করার একাস্তই প্রয়োজন হইয়াছিল, এই কারণে তিনি সন্যাসী 
হইয়াও পুনরায় গৃহ্ধর্শ পালন করিয়াছিলেন। এজন্য তাহার পবিত্র 
চরিজে দোষারোপ কর! নিতান্তই পাষণ্ডের কার্ধ্য। 



লক্্মীপতি ও বৈঠঠলনাথ ৩৫ 

ভগবানের লীলা-রহস্তের মন্মোদঘাটন করা বড়ই ছুরূহ ব্যাপার ? 

এই জন্তই শাস্ত্রকার বলিয়াছেন,--. 

“বড় গুঢ় নিত্যানন্দ এই অবতারে। 
চৈতন্য জানান যারে সে জানিতে পারে ॥* 

( চৈতন্য ভাগবত ) 

এদিকে নবীন শিত্ত তথা হইতে পলাইয়া গিয়াছেন জানিতে 

পারিয়া লক্মীপতি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। জক্্মীপতি 
অপূর্ব শ্বপ্র দেখিয়! নিত্যানন্দকে বলদেব বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন, 

এতদিন ধাহাকে পাইবার জন্ত তিনি কঠোর তপশ্যায় ব্রতী 
হইয়াছিলেন, সৌভাগ্যক্রমে সেই হারানিধি হৃদয়সর্বন্বকে পাইয়া 

পুনরায় হারাইলেন ইহাই ভাবিয়া তিনি অত্যন্ত ক্ষন হইলেন, আহার 
নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়! সর্বদা নিজ্জনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। 

এইরূপে অধৈধ্য হইয়া হঠাৎ তিনি শিশ্প-গৃহ পরিত্যাগ করিয়া অস্তহিত 
হইলেন । 

“প্রভূ অদরশনে ছুঃখাঁ হইল! লক্ষ্মীপতি, 
দূরে গেল নিদ্রা, দেখে পোহাইল রাতি। 

কারে কিছু না কহে ধরিতে নারে ধৈর্য, 

সেইদিন হৈতে দশ! হইল আশ্চর্য্য । 

দেখিয়া চিন্তিত হইলেন শিহ্যগণ, 

অকস্মাৎ লক্ষমীপতি হৈল। সঙ্গোপন ।” 

( ভক্তি-রত্বাকর ) 



৩৬ নিত্যামন্দ-চরিত 
আচ এটি বটি শরি৬ ওর এটি এটি হও জীপ উট জি তি আত শর এ এর তি অপ পি ৪ উজ রস স্রাব উট লও চি সর এ 

এদিকে নিত্যানন্দ বহু তীর্থ পর্যাটন করিয়া প্রেমে বিহ্বল হইয়া- 
ছেন। চলিবার শক্তি নাই, কোনদিকে দৃক্পাত নাই, নয়নে অনবরত 

ধারা বহিতেছে, কৃষণাবেশে শরীর অবশ । কখনও হাস্য, কখনও ক্রন্দন, 
কখন বা ভাবে বিভোর, কখনও মৃচ্ছা। এইভাবে লক্ষ্াত্রষ্ট পথিকের 
স্তায় গমন করিতে করিতে ক্রমশঃ শ্রীবৃন্দাবনধামে উপস্থিত হইলেন। 

বৃন্দাবনে আসিয়াই নিতইএর ভাবাস্তর উপস্থিত হইল । তিনি শ্রীগৌরাজের 
জন্য ব্যাকুল হইয়! পড়িলেন। বৃন্দাবনের সর্বত্র খুঁজিতেছেন কিন্ত 
নিমাইকে পাইতেছেন না। বনপথে নানাপ্রকার হিম জন্ত 
বিচরণ করিতেছে, কিন্তু নিতাইর সেদিকে লক্ষ্য নাই, প্রজ্ঞাচক্ষু 
নিতাইএর এ সংসারে ভীতিপ্রদ কিছুই নাই, শ্বাপদগণ তাহাকে দরখিয়। 
দুরে পলায়ন করিতে লাগিল, কেহই তাহাকে আক্রমণ করিতে সাহসী 
হইল না। নিতাই এইরূপে উদ্ভ্রান্ত প্রেমিকের নায় বৃন্দাবনে 
বেড়াইতেছেন এমন সময় একদিন হঠাৎ বহু শিষ্য-পরিবৃত প্ররশাস্তমৃস্তি 
ভগবন্তক্ত একটা সন্্াসীমৃত্তি দেখিতে পাইলেন। ইনি সেই লক্মীপতির 
প্রিয়তম শিষ্য বিশ্বপ্রেমিক শ্রাপাঁদ মাধবেন্দ্রপুরী । 

“মাধবেন্দ্রপুরী প্রেমময় কলেবর ; 

প্রেমময় যত সব সঙ্গে অনুচর। 

কৃষ্করস বিনে আর নাহিক আহার ; 

মাধবেন্দ্রপুরী দেহে কৃষ্ণের বিহার ॥” 
(চৈতন্য ভাগবত ) 

মাধবেন্্রপুরী একজন মহাপুরুষ কৃষ্ণভক্ত। স্বয়ং মহাপ্রভুর মন্ত্র 
গুরু প্রীপাদ ঈশ্বরপুরী ইহার শিষ্য। তাহাকে দেখিবামাত্র নিতাই 

. প্রেমে গদ গদ হইয়া মৃচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। নিতাইর মুখে বাক্য 



লক্ষমীপতি ও+বিঠঠলনাথ ৩৭ 
হস্ির্িলিটদি 

নাই, শরীর কম্পিত, নয়ন হইতে দর দর ধারায় অনর্গল অন্ুরাগ-অস্র 
প্রবাহিত হইতেছে, বদনমগ্ডলে অপূর্ব জ্যোতিঃ দেখা যাইতেছে, 
নাধবেন্দ্রপুরী একদৃষ্টে নিতাইএর দিকে চাহিয়া আছেন, আর অবিরত 

প্রেমাশ্র বিসঙ্জন করিতেছেন। কিছুকাল পরে মাধবেক্জপুরী নিত্য" 
নন্দকে ধরিলেন, তখন তাহার বাহাজ্ঞান হইল। তখন নিতাই 

মাধবেন্্রপুরীকে বলিলেন “'গোৌসাই ! অদ্ত আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিয়। 
ধন্য হইলাম । এতদিন আমি ব্যাকুল হৃদয়ে ধাহাকে অন্বেষণ করিতে- 

ছিলাম, অগ্য সেই সাধনার ধন পাইয়া আমি কুতার্থ হইলাম। প্রত, 

আমি ভব-সাগরের ভীষণ আবর্তে পতিত হইয়াছি, দয়৷ করিয়া 
আমাকে উদ্ধার করুন। আর এই আশীর্বাদ করুন, যেন লীত্রই 
কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি 1” 

তখন মাধবেন্দ্রপুরী বলিলেন, এগ্রীপাদ আর এ দাসকে ছলনা 
করিবেন নী1” নিতাই অধোবদন হইলেন। আজ ভক্তের সহিত 

ভগবানের মিলন হইয়াছে, নিতাই বিশ্বপ্রেমিক, তিনি আজ পরম- 
ভক্ত মাধবেন্ত্রপুরীর নিকট প্রেমভিক্ষা প্রার্থনা করিতেছেন, এ দৃশ্ঠ 
বড়ই অপূর্ব্ব। বস্তনতঃ শ্রীভগবান্ জীবগণকে এই ভাবেই প্রেমভক্তি 
শিক্ষা! দিয়া থাকেন। 

“কৃষপ্রেমের এই এক অপূর্ব স্কভাব। 
গুরুসম লুরে করয়ে দাহ্যভাব ॥”” 

( চৈতন্ত-চরিতামৃত ) 
ভক্তের নিকট ভগবান্ অপেক্ষ! প্রিয়তম বস্ত আর জগতে কিছুই 

নাই। পতিপ্রাণা সভী যেরূপ প্রিয়তম গতির দর্শনে নির্শল স্থখ 
লাভ করেন, ভক্তও ভগবানের দর্শনে সেইরূপ স্থখ অন্ভব করেন। 
ভগবানের দর্শন, স্পর্শন ও চিন্তায় যে স্থুখ, পাধিব কোন বস্তই সে 

সস রি 
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স্বখ দিতে পারে না। মুহূর্ত অদর্শনে প্রেমিকের প্রাণ ব্যাকুল হইয়া 

পড়ে এবং দর্শন করিলে হৃদয় অপূর্ব আনন্দরসে আগ্ুত হয়। কত- 

ক্ষণে সেই হৃদয়-সর্ধন্বকে লাভ করিয়! কুতার্থ হইব, প্রেমিকের হৃদয় 

কেবল এই চিন্তাতেই পূর্ণ থাকে। অন্্রাগের প্রাথমিক অবস্থায় 
প্রেমিক অত্যান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়ে, আত্ম-সমর্পণ না করা পর্যাস্ত 
তাহার পরিসমাপ্তি ঘটে না। 

আজ মাধবেন্ত্রপুরীও সেই নবাহ্থরাগ-জনিত স্থখে বিভোর হইয়া 
আত্মবিস্বত হইয়াছেন। নিতাই ও মাধবেস্ত্রপুরী উভয়েই প্রেমের 
উৎস; কাজেই পরস্পর সন্দ্শনে উভয়েরই হৃদয়ে প্রেমের প্রবাহ 

বিছ্বাৎবেগে প্রবাহিত হইয়াছে । ভক্ত ভগবানকে দূরে রাখিয়া স্থখী 

হন না, তিনি সেই অনস্ত প্রেমের আকরশ্ব্ূপ শ্রীভগবান্কে হৃদয়ে 
ধারণ করিয়া সুখী হইতে ইচ্ছা করেন। এ ক্ষেত্রে তাহাই হইল, 
মাধবেন্্রপুরী বহুদিন হইতে ভগবচ্চরণ প্রাপ্তির নিমিত যে আশ 

করিয়াছিলেন, আজ তাহা সম্পূর্ণ হইল। নিতাই ও মাধবেস্তরপুরী 
প্রেমে বিহ্বল হইয়া পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিলেন এবং উভয়েই 
মৃচ্ছিত হুইয়।৷ পড়িলেন। ইহা দেখিয়! ঈশ্বরপুরী, ব্রদ্ধানন্দপুরী প্রভৃতি 
মাধবেজ্্পুরীর শিষ্যগণ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে 

উভয়ে বাহুজ্ঞান লাভ করিলেন। কিন্তু এই জ্ঞান অনেকক্ষণ স্থায়ী 
হইল না। পুনরায় উভয়ে মুচ্ছিত হইলেন। ছুইজনের নয়ন হইতে 
অবিরত দ্রবময়ী প্রেমধারা নির্গত হইয়া ধরণীতল সিক্ত করিতে 
লাগিল। নিতাই কৃষ্ণ-প্রেমাবেশে ঘন ঘন হৃষ্কার করিতে লাগিলেন 
এবং ছুই প্রভূ গড়াগড়ি যাইতে লাগিলেন। তাহাদের শরীরে কখনও 
স্ান্ট। কখনও ক্রন্দন, কখনও কম্প, কখনও মুচ্ছা, এইরূপ নানাভাবের 
বিকাশ পাইতে লাগিল। 
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“প্রেমনদী বহে ছুই প্রভুর নয়ানে। 
পৃথিবী হইল সিক্ত ধন্য হেন মানে ॥ 
কম্প, অশ্রু, পুলক, ভাবের অস্ত নাঞ্ঃ। 

ছুই দেহে বিহরয়ে চৈতন্য গোসাগ্ডি ॥” 

( চৈতন্ত ভাগবত ) 

কিছুকাল পরে ছুই প্রত প্রকৃতিস্থ হইলেন। মাঁধবেন্্রপুরী 
নিতাইকে উঠাইয়া কোলে লইলেন, এবং বলিলেন যে, “এতদিনে 
জানিলাষ আমার প্রতি ভগবানের দয়া আছে, আমার জন্ম সার্থক 

হইল।* মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্গণও সকলেই নিতাইর প্রতি ভক্তিমান্ 
হইলেন। 



পঞ্চম অধ্যায় 

০৯ এস গন হর 

তীর্ঘযাত্র! 

“বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং ততপ্রিয়ং শ্রীগদাধরম্। 

নিত্যানন্দঞ্চ ত্ভূত্বা৷ তথাচাদ্বৈতসংজ্ঞকম্॥৮ 

তাই নাধবেন্ত্রপুরীকে গুরুর ন্যায় ভক্তি করিতে লাগিলেন, 

মাধবেন্দ্রপুরীও তাঁহাকে বিশেষ ন্েেহ করিতে লাগিলেন । মাধবেন্দ্র- 

পুরী জানিতেন যে, শ্রীমন্লিত্যানন্দ প্রভু ভগবানের অবতার, আমি 

তাহার অন্ুগ্রহেই শ্রীকৃষ্ণ দর্শন .পাইব; এজন্য তিনি বাহক ্লেহ 
দেখাইলেও মনে মনে তাহাকে বিশেষ ভক্তি করিতেন । 

“নিত্যানন্দ হেন ভক্ত শুনিলে শ্রবণে। 

অবশ্য পাইব কৃষ্ণচন্দ্র সেই জনে ॥ 

নিত্যানন্দে যাহার তিলেক ছেষ রহে। 

ভক্ত হইলেও সে কৃষ্ণের প্রিয় নহে ॥” 

( চৈতন্ত ভাগবত ) 

এইরূপে কিছুদিন শ্রবন্দাবনে বাস করিয়া শ্রীপাদ মাধবেন্্রপুরী 
' নিতাইকে লইয়া তীথ-দর্শনে বাহির হইলেন। বৃন্দাবন হইতে বরাবর 

(সেতুবদ্ধে পৌঁছিলেন, তথায় ধন্ুতীর্থে জ্গান করিয়া রামেশ্বর গমন 
করিলেন। তৎপর মায়াপুরী, অবস্তী, বিজয়ানগর প্রভৃতি দর্শন 
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করিয়া গ্লোদাবরী প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। তথায় নৃসিহহদেবগুরী, 
ত্রিম্ল ও কৃম্মনাথ দর্শন করিয়া নীলাচলে শ্রীশ্রীজগল্লাথদেবকে দর্শন 
করিতে গমন করিলেন। পুরীর শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিয়া শ্রীমৃপ্তি 

দর্শন করিবামাত্র নিতাই প্রেমের আকুল উচ্ছ্বাসে মুচ্ছিত হইয়া 
পড়িলেন এবং তাহার শরীরে কম্প, পুলকাস্র, শ্বেদক্রুতি প্রভৃতি সাত্বিক 

ভাবগুলি প্রকাশ পাইতে লাগিল । প্রেমাবিষ্ট নিতাই কৃষ্ণ-প্রেমাবেশে 

ঘন ঘন হৃস্কার করিতে লাগিলেন । 

“কম্প, স্বেদ, পুলকাশ্রু, আছাড়, হুঙ্কার। 

কে কহিতে পারে নিত্যানন্দের বিকার ॥” 

( চৈতন্ত ভাগবত ) 

কিছুক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ করিলেন। পুরীধামে কয়েকদিন অবস্থান 
করিয়। তথা হইতে গঙ্গাসাগরে গমন করিলেন। এখানে ভাগীরথী 
শতমুখে, সাগরে প্রবেশ করিয়াছেন, কৌতুকী নিতাই এই দৃশ্ 
দেখিয়া আনন্দে অধীর হইলেন এবং প্রেমে পুলকাঙ্গ হইয়া! গঙ্গায় 

বাপাইয়া পড়িলেন। মনের উল্লাসে কিছুকাল জলক্রীড়া করিয়' 

পুনরায় তীরে উঠিলেন। তারপর তথা হইতে পুনরায় শ্রীবৃন্দাবন 
গমন করিলেন। এখানে আলিয়। নিতাইএর ভাব ক্রমশঃ গাঢ়তর হইয়া 
উঠিল, তিনি কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হইয়! পড়িলেন। দিবারাত্র জান 
নাই, আহার-নিদ্র। নাই, যদি কেহ আগ্রহ করিয়। কিছু খাইতে দিত 

তাহ! হইলে খাইতেন, নতুবা অনাহারেই থাকিতেন। এই অবস্থায় 
মহাপ্রত্বর সহিত মিলনের জন্ত তাহার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়। 
উঠিল। প্রজ্ঞাচক্ষ নিত্যানন্দ সর্বদর্শী ; তাহার দুটি সর্ধত্র প্রসারিত, 
তাহার অজেম্স কিছুই নাই। এদিকে শ্রীগৌরাঙ্গ নবন্ীপে গুপ্তভাবে 
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লীলা করিতেছেন, তাহা তিনি সমুদয় জ্ঞাত আছেন, যদিও 

শ্রীমন্লিত্যানন্দ সর্বশক্তিমান বটেন, কিন্তু শ্রীনিমাই দ্বারা যুগংশ্খ 
প্রচার করিবেন এবং নিজে তাহার সঙ্গী হইবেন এইজন্য নিতাই স্বয়ং 

বিষ্কুভক্তি-প্রচার কিংবা শক্কিসঞ্চার করিলেন না; যখন মহাপ্রভুর 
অবতার আরম্ভ হইবে, সেই সময় যাইয়৷ তিনি শ্রীনিমাইর সহিত মিন্চিত 
হইবেন, ইহাই তাহার প্রাণের ইচ্ছা এবং এই জন্যই তিনি এতদিন 
প্রচ্ছন্নভাবে বৃন্দাবনে ছিলেন । 

“নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র আছে গুপ্তভাবে। 
ইহা। নিত্যানন্দ স্বরূপের মনে জাগে ॥ 
আপন এশ্বর্ধ্য প্রত প্রকাশিবে যবে। 
আমি গিয়া করিমু আপন সেবা তবে ॥ 

এই মানসিক করি নিত্যানন্দ রায়। 
মধুর! ছাড়িয়া! নবদ্বীপে নাহি যায় ॥” 

এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে, একদা নিতাই রুষ্ণাবেশে 
বিভোর হইয়া ত্বপ্রঘোরে দেখিলেন যেন “ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জীব উদ্ধারের 
জদ্ত মহাপ্রভুরূপে নবন্বীপে আবিভূতি হ্ইয়া লীলা করিতেছেন । 

তাঁহার করে সে মোহন মূরলী নাই, কটাতে সে গীতধড়া নাই, শিরে 
মোহন চূড়া নাই, তিনি এখন নবন্বীপে নবীন সঙ্্যাসী হইয়া! জীবগণকে 
ভগবৎপ্রেম বিতরণ করার সাহাধ্যার্থ যেন তাহাকে আহ্বান 

করিতেছেন।” এইক্প স্বপ্ন দেখিয় নিতাই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। 



ষষ্ঠ অধ্যায় 
স্পিন ি৫ বি্” 

নবদ্বীপের পথে 

“নানাব্ণ বস্ত্রে পাগ, রুদ্রাক্ষ তুলসী গলে, 
নাকে নথ কর্ণেতে কুগুল। 

হাসিয়। চলিছে পথে; পায়েতে নৃপুর বাজে, 
কেগ! তুমি যেন মাতোয়াল ? 

আমারে চেন ন। ভাই, বাড়ী এবে নদীয়ায়। 
সদ নাচি তাহে নূপুর পায়। 

শুনেছ ন'দে অবতার, শ্রীগৌরাঙ্গ নাম ধার, 
আমি নিতাই তার বড় ভাই 1” 

প্ভযিত্যানন্দের উৎকঠ। ক্রমেই বদ্ধিত হইতে লাগিল। আর 

তিষ্ঠিতে পারিলেন না, অবশেষে নবন্বীপ গমনে উদ্যত হইলেন ॥ নদী 
যেমন ভ্রতবেগে সাগরাভিমুখে ধাবিতা হয়, শ্রমন্লিত্যানন্দও সেইক্সপ 
প্রাণের ব্যাকুলতায়, মনের অদম্য ইচ্ছায়, বিশ্বজনীন প্রেমের প্রবল 
উত্তেজনায় শ্রীগৌরাক্ের সহিত মিলনাশায় “রুষণ কৃষ্ণ” বলিয়া নবধীপাভি- 
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মুখে যাত্রা করিলেন। আজ নিত্যানন্দের প্রেমসিক্কুর প্রবল প্রবাহ 
বেলাভূমি অতিক্রম করিয়! সমস্ত বঙ্গদেশকে প্লাবিত করিতে ধাবিত 
হইয়াছে, কাহার সাধ্য সে গতি রোধ করে। প্রেমবিহ্বল নিতাইএর 

বাহ্জ্ঞান রহিত, নয়নে জলধারা, মুখে হরেকৃষষ্ধ্বনি। কখনও চলিতে 
ছেন, কখনও উপবেশন করিতেছেন, কখনও হাসিভেছেন, কখনও 

কাদিতেছেন, কখনও উর্ধদৃষ্টি, কথনও মৃচ্ছাগত, এইভাবে মদমস্ত 
করীর ন্যায় চলিয়াছেন । পথিমধ্যে যাহাকে দেখিতেছেন তাহাকেই 
জিজ্ঞাসা করিতেছেন_-ভাই, নবদ্বীপ কতদূর? নিতাইকে যে 
দেখিতেছে, সে-ই বলিতেছে এ কি মাতাল? 

জ্যোষ্ঠমাস, গ্রীষ্মের প্রবল প্রতাপ, এই সময় নিতাই নবন্বীপে 
পৌছিলেন। নিতাই পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়াছেন, প্রখর রৌদ্রের তাপে 
সোনার অঙ্গ মলিন হইয়াছে, শরীর হইতে অনবরত স্বেদক্রতি 

হইতেছে । এই অবস্থায় নিতাই নবদ্ধীপে নিমাই পণ্ডিতের বাড়ীর 

অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। যাইতে যাইতে পথিমধ্যে বলরাম-ভাবে 
বিভোর হইলেন। বহুকাল পরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ 
করিবেন, আজ তাহার আনন্দের সীমা! নাই। তিনি কখনও ক্রু 

পাদবিক্ষেপ করিতেছেন, কখনও ধুলায় গড়াগড়ি দিতেছেন, কখনও 
মুচ্ছিত হইতেছেন, কখনও হাদিসে, তাহার শরীরে ভক্তি-প্রকাশক 
ভাবগুলি উদ্দীপিত হইতেছে, নিতাই এইরূপে উন্মত্তবৎ বেড়াইতেছেন 
আর সকলকেই বলিতেছেন ক নিমাই-পণ্ডিতের বাড়ী কোথায়, 
€তোর। আমাকে বলিয়া! দে।” 

নিমাই পণ্ডিতের কোন্ বাড়ী, তোর! বল্ । 

ক্ষণ যুগ পদ করি ( নিতাই ) লাফে লাফে যায়। 
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এক কয় আর বলে, € কথা ) বুঝনে না যায়। 

উদ্ধবাহু হয়ে নিতাই প্রেমভরে ধায়। 
( চৈতন্যমজল ) 

নি ভ্রমণ করিতে করিতে নিতাই প্রীনন্দন আচাধ্যের আলয়ে 
উপস্থিত হইলেন। নন্দন আচাধ্য একজন পরম সাধু, বৈষবভক্ত ও 
অতিথি-পরায়ণ। তিনি নিতাইএর সন্াসীবেশ, প্রকাণ্ড শরীর, 
আজানুলস্থিত বাহু, সম্মিত আনন, বিশ্বতুল্য অধর, মুক্তাসদৃশ দশন, 

পদ্মপলাশলোচন এবং সর্বাপেক্ষা স্ুন্বর তাহার অন্রাগপূর্ণ দৃষ্টি 
দেখিয়। যুগপৎ ভয় ও ভক্কিতে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। পরম যত্বে 
তাহার অভার্থনা করিলেন । 

“জানিয়া আইল! ঝাট নবদ্বীপপুরে । 
আসিয়া রহিল নন্দন আচার্য্যের ঘরে ॥৮ 

এদিকে শ্রীনিমাই নিতাইর আগমনবার্তা জানিয়৷ হর্োৎফুল্ল 
হইয়াছেন। বলা বাহুল্য, শ্রীমন্লিত্যানন্দের আগমনের তিন চারি দিন 
পূর্বেই শ্রীনিমাই তাহার ভক্তবৃন্দকে বলিয়াছিলেন যে, “অতি সত্বরেই 
এই নবদ্বীপধামে এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হইবে ।” 

“( আরে ) ভাই সব, ছই তিন দিনের ভিতরে । 

কোন মহাপুরুষ এক.আসিবে এথারে ॥৮ 

( চৈতন্ত ভাগবত ) 

যেদিন নিতাই নবদ্বীপে উপস্থিত হইলেন, সেই দিন প্রাতঃকালে 
শ্রীনিমাই বিষুপুজ! করিয়া যেখানে বৈষ্ণবগণ সমবেত হইয়াছেন, 
তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন “আজ রাত্রিতে আমি একটি স্বপ্র 



৪৬ নিত্যানন্দ-চরিত 

দেখিয়াছি।” যেন কোন মহাপুরুষ আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত 

হইয়াছেন। তাহার অবধৃত-বেশ, পরিধেয় নীলবন্্, মন্তকে নীলবস্ত্রের 
পাগড়ী, কর্ণে কুগুল, হস্তে দণ্ড, কমগ্ুলু, স্বন্ধে একটি প্রকাণ্ড স্তস্ত, প্রকাণ্ড 

শরীর, আজানুলঘিত বাহু, শরীরে ব্রদ্ষতেজঃ। তাহাকে শ্রীবলরাম 

বলিয়া বোধ হইল। আমার নিকট আসিয়া বারংবার জিজ্ঞাসা 
করিলেন--এই বাড়ী কি নিমাই পণ্ডিতের ? আমি জিজ্ঞাসা করিলাম 

-প্রতৃ, আপনি কে? তিনি বলিলেন-_-“আগামী কল্য আমার পরিচয় 
পাইবে। তোমাতে আমাতে অভিন্নভাব জানিবে। 

“ছরিষ বাড়িল শুনি তাহার বচন ! 

আপনারে বাসে” মুঞ্জি, যেন সেই সম ॥৮ 

( চৈতন্ত ভাগবত ) 

এই কথা বলিতে বলিতে নিমাই বলরাম-ভাবে আবিষ্ট হইলেন। 
তখন হুঙ্কার করিয়া “মদ আনে1,” “মদ আনো,” বলিয়া ডাকিতে 

লাগিলেন এবং পুনঃ পুনঃ মৃচ্ছিত হইতে লাগিলেন। 

“মদ আনো” “মদ আনো” বলি প্রস্ভু ডাকে । 

হুঙ্কার শুনিতে যেন ছুই কর্ণ ফাটে ॥” 

( চৈতন্ত ভাগবত ) 

নিমাইএর “মদ আনো”, “মদ আনে” শব শুনিয় শ্রীবান পত্ডিত 
বলিলেন «প্রভূ, তুমি যে মদ্দিরা চাহিতেছ, .সে মদ তো তোমার কাছে ঃ 
আমর! তাহা কোথায় পাইব ?” অন্তান্ত ভ্তগণ নিমাইএর, এই অবস্থা 
দ্নেখিয়া মহাব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে নিমাই স্বাভাবিক 



নবদ্বীপের পন্দে ৪৭ 
৯৩৫" সিটি বি পসরা আনাস 

অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। তখন তিনি বলিলেন, “আমার মনে হয় এই 
নগরে কোন মহাপুরুষ আসিয়াছেন, যাও তোমরা তাহাকে খজিয়া 

লইয়া আইস। তাহাকে দেখিবার নিমিত্ত আমার মন বড়ই ব্যাকুল 
হইয়াছে ।” এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীবাস পণ্ডিত ও হরিদাস ছুইজনে 

তাহার অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। নবদ্বীপের চতুর্দিকে বেড়াইলেন, 
কিন্তু মহাপুরুষের খোঁজ করিতে পারিলেন না। অবশেষে অপরাহে 

তাহারা আসিয়া বলিলেন যে “আমরা নবদ্বীপের চতুর্দিকে খু'জিয়া 
বেড়াইলাম, কি গৃহী, কি সন্গাসী, কি বৈষ্ণব, কি পাষণ্ড সকলের 
গৃহই দেখিলাম; কিন্ত কোথাও মহাপুরুষের অনুসন্ধান পাইলাম না ।” 
এই কথা শুনিয়। নিমাই হাসিতে লাগিলেন এবং বলিলেন “চল, 
আমরা 'সকলে মিলিত হইয়। মহাপুরুষকে অনুসন্ধান করিয়া! লইয়া 
আসি।” ভগবানের লীলা! বুঝ! মান্ছষের পক্ষে অসাধ্য, স্থধূ তাহার 
ভক্তগণই লীলামৃতের এই মধুর আস্বাদ বুঝিতে পারেন। কৌতুকী 
নিমাই এই কাধ্য দ্বারা দেখাইলেন যে, নিত্যানম্দ বড়ই গোপনীয়, 
সাধন বলে তাহার দর্শন-লাভ ঘটে। 

“বড় গুঢ় নিত্যানন্দ এই অবতারে। 
চৈতন্য দেখায় যারে সে দেখিতে পারে ।॥” 

( চৈতন্য ভাগবত ) 

নিমাইর আজ্ঞা পাইয়! ভক্তবৃন্দ মুখে “কৃষ্ণ কৃষ্ণ” ধ্বনি করিয়। 
মহানন্দে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। নিমাই কতকদুর 
অগ্রসর হইয় পুনরায় মুরারিকে ডাকিয়া বলিলেন “মুরারি, তুমি 
অবধৃত দেখিবে না? শ্রানন্দন আচাধ্যের আলয়ে তিনি আছেন, আমরা 
তথায় ষাইতেছি, তুমি শী আইস।” 
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ভগবান্ ভক্তের র অধীন! | ুরারি নিমাইএর পরম ভক্ত; কাজেই 

তিনি তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিলেন না, মুরারিও তাহার সঙ্গী 
হইলেন। ভক্তগণ নিমাইকে মধ্য রাখিয়া! মহোল্লাসে গমন করিলেন। 

নিমাই প্রেমে বিভোর, নয়নে প্রেমাক্র, শরীরে পুলক, মুখে “হরি- 
নামের ধ্বনি। 

“পথে যাইতে ঘন ঘন “হরি হরি বোল ।” 

শ্ীঅঙ্গে পুলক কণ্ঠে গদগদ রোল ॥ 
নয়নে গলয়ে নীর সাত পাঁচ ধারা । 

চলিতে না! পারে সোণ।র কিশোর! ॥” 

এই ভাবে যাইতে যাইতে নিমাই পার্ধদগণসহ নন্দন আচার্য্ের 
বাটিতে উপস্থিত হইলেন । তথায় যাইয়া দেখেন যে নন্দন আচার্য্যের 

ঘরে কোটি সুর্যের প্রভাসম্পন্ন নীলবর্ণবস্ত্রপরিহিত এক সন্গ্যাসী 
বসিয়। আছেন। তাহার বিশাল বপুঃ, আজাগগলম্বিত বাহু, সম্মিত বদন 

ও প্রেমপূর্ণ দৃ্টি। মুখচন্ত্র হইতে যেন সহিষ্ণতার কোমল দীপ্তি 
অনবরত বাহির হইতেছে । ইনিই শ্রীমন্িত্যানন্দ। বয়স অনুমান 

ত্রিশ কি বত্রিশ বৎসর হইবে। 

নিত্যানন্বকে দেখিবামাত্র বিশ্বস্তর গণসহ তাহাকে প্রণাম করিয়া 

সম্মুখে দাড়াইলেন ! বিশ্বস্তরের নাগর বেশ, একে তুবন-তুলান ক্ধপ, 

তাহাতে মনোহর সাজে সঙ্জিত হওয়াতে আরও অপরূপ সৌন্দর্য প্রকাশ 
করিতেছে । 

দবিশ্বস্তর যুত্তি যেন মদন সমান। 

দিব্য গন্ধ মাল্য দিব্য বাস পরিধান ॥ 



নবদ্বীপের পথে ৪৯ 

কি হয় কণকছ্যতি সে দেহের আগে । 
সে বদন দেখিতে চাদের সাধ লাগে ॥ 

দেখিতে আয়ত ছুই অরুগ নয়ন। 

আর কি কমল আছে হেন হয় জ্ঞান ॥ 

সে আজানু ছুই ভূজ হৃদয় স্থগীন। 
তাহে শোভে যজ্ঞন্থত্র অতি ্ ুক্ষ্ম ক্ষীণ ॥৮ 

( চৈতন্ত ভাগবত ) 

নিত্যানন্দ নিমাইএর বদন মণ্ডল দর্শন করিয়া আনন্দে অধীর ' 
হইলেন। উৎন্ুকোপোধিত নয়নে পুনঃ পুনঃ নিমাইএর মুখচন্ত্র দর্শন 
করিতে লাগিলেন। বহুদিনের পর ছুই ভাইয়ের মিলন হইয়াছে, 
কাজেই দুইজনেই প্রেমে বিহ্বল হইয়াছেন, তাহাদের পরষ্পরের দর্শন 

পিপাস! মিটিতেছে না, প্রাণের আবেগ দূর হইতেছে না, হৃদয়ের 
ব্যাকুলতা৷ থামিতেছে না । যেন এক নূতন দৃশ্য উপস্থিত হইল। 
ক্রমশঃ নিতাইএর পন্মপলাশ লোচন প্রেমাশ্রতে পরিপ্লীত হইল । এইরূপে 
ক্ষণকাল পর নিতাইএর উদ্বোধনের নিমিত্ত নিমাই শ্রীবাসকে শ্রীকৃষ্ণের 

রূপবর্ণনাত্মক একটা শ্রীমস্তাগবতের শ্লোক পাঠ করিতে বলিলেন । 

শ্রীবাস শ্লোক পাঠ করিলেন £__ 

“বর্থাপীড়ম্ নটবরবপুঃ কর্ণ য়োঃ কণিকারম্ 
বিভ্রদ্ধাস; কনককপিশম্ বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্। 

রন্ধন বেপোরধরন্ৃধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ- 
বৃন্দারপ্যম্ স্বপদরমণম্ প্রাবিশদ্ গীত কীত্তিঃ ॥” 

( শ্রীমন্তাগবত, ১০ম স্বন্ধ) 



৫০ নিত্যানন্দ-চরিত 
ওলা ০৫ পি উপ সপ ক্স বারও ভু এ 

নটবর ্রনন্দনন্দন অধর্ধা বারা বেুর্ধ পূর্নকরতঃ বন্মারণ্যে 

প্রবিষ্ট হইলেন । তাহার শিরোদেশে মস্ুর-পুচ্ছ নির্মিত মুকুট, কর্ণদ্বয়ে 
কর্ণিকার কুক্ম, পরিধানে কনকবৎ কপিশবর্ণ বসন এবং গলদেশে 

বৈজয়ন্ত্রী মাল! শোভ। পাইয়াছিল। গোপীগণ তাহার কীর্তি গান 
করিতে লাগিল, বৃন্দাবন তদীয় পদচিহ্বে চিত্রিত হুইয়া পরম রতিজনক 
হইয়া উঠিল। 

এই শ্লোক গুনিবামাত্র নিতাইএর হ্ৃদয়ে প্রেমের বেগ উদ্বেলিত 

হইয়া উঠ্ঠিল। সে বেগ কিছুতেই থামে না, ভক্তগণ বহু চেষ্টা করিয়া 
থামাইতে পারিলেন না, নিতাই প্রেমে বিহ্বল হইয়! মৃচ্ছিত হইয়া 
পড়িলেন। তাহার শরীরে অশ্রু, কম্প, পুলকাদি প্রেম-চিনহ্ন প্রকাশ 

পাইল। নিমাই শ্রীবাসকে বলিলেন, পপড়* “পড়*। ইহা! শুনিয়া 
শ্রীবাস পুনরায় শ্লোক আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। নিতাই ক্ষণকাল 

পরে চৈতন্য লাভ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। নয়নুজলে 
বক্ষস্থঃল প্লাবিত হইয়! ধরণী সিক্ত হইল। নিতাই আনন্দে বিভোর 
হইয়া ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন, এবং কখনও হান্ত, কখনও 
ক্রন্দন, কখনও মৃচ্ছণ, কখনও হুঙ্কারধ্বনি করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ 

তাহার প্রেমের অমানুষিক উচ্ছাস বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, প্রেমোন্মত্ত 
নিতাই এক একবার ভূতলে পতিত হইতে লাগিলেন, পুনরায় উঠিবার 
চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং থাকিয়া থাকিয়া! আৰেগভরে বলিতে 
লাগিলেন, “আমার কানাইয়! গোয়াল কোথায় গেল ।” 

“পড়িয়া গড়িয়া উঠে বোলয়ে সামাল। 
সবাকে বোলয়ে কাহা কানাঞ্া গোয়াল ॥” 

( চৈতন্ত ভাগবত ) 



নবন্ধীপের পথে ৫১ 

নিমাই নিতাইএর এই উদ্দাম নৃত্য দেখিয়! তাহাকে ভূমিতে পড়িয়া 
প্রণাম করিলেন এবং সসম্মে বলিলেন, “প্রভু, আজ আমার জীবন 

সার্থক হইল, বহুভাগ্যে আজ আপনার শ্রীচরণ দর্শন পাইলাম ।” তখন 
নিতাই প্রেমভরে কহিলেন ;-- 

“সকল জগৎ চাহি ফিরিয়া আইন্ু । 

কোথাও তোমার লাগ, মুই না পাইন্ু ॥ 
শুনিলাম গৌড়দেশে নবদ্ীপপুরে । 

_লুকাঞ্জা রয়েছে আসি নন্দের কুমারে ॥ 
চোর ধরিবারে আজ আইলাম হেথা । . 

' ধরিলাম চোর আজ পলাইবে কোথা ॥ 

ইহা! বলি নিত্যান্ন্দ হাসে কান্দে নাচে। 

গৌরাঙ্গ আনন্দে নাচে নিত্যানন্দ কাছে ॥” 
( চৈতন্য ভাগবত ) 

ক্ষণকাল পরে নিতাই মৃচ্ছিত হইয়া! ভূতলে পতিত হইলেন। তখন 
নিমাই তাহাকে উঠাহয়। কোলে লইলেন। নিমাইএর কোমল কর- 
স্পর্শমান্্র নিতাই নিম্পন্দ হইলেন এবং ছুই ভাই রোদন করিতে 

লাগিলেন। কিছুকাল পরে শান্ত হইয়া নিমাই বলিতে লাগিলেন, 
“প্রভু, আজি আমার আনন্দের সীমা নাই, তোমার শ্রীচরণ দর্শন 
করিয়া এদাস ধন্য হইল। তুমি সাক্ষাৎ পূর্ণব্রক্ম সনাতন, তোমাকে 
যে ভজন করে সেই কুষ্ণপ্রেম লাভ করিতে পারে। তুমি ভগবানের 
পূর্ণ অবতার, পাগীজনের উদ্ধারকর্তা এবং 5ধশ্ম অর্থ কাম মোক্ষ 
চতুর্ব্গ ফলদাতা।৮ 



৫ ২ নিত্যানন্দ-চরিত 
৯১০৮৭ ও পর জিও চির এরও সপ, টি ৬ চল পি চো মা এমপি ইসি ৪ তি অব পি 

“মহাভাগ্যে দেখিলাম তোমার চরণ। 

তোমা ভজিলে সে পাই. কৃষ্ণ প্রেমধন ॥” 
( চৈতন্ত ভাগবত) 

নিমাইএর স্ততি শুনিয়া নিতাই লজ্জিত হইলেন, এবং সহান্ত বদনে 
বলিতে লাগিলেন যে, “আমি বন্ৃতীর্থ ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু শরীর 
দেখি নাই। পরে জানিতে পারিলাম যে তুমি লীলা প্রদর্শন জন্য 
নবন্ধীপে অবতীর্ণ হইয়াছ, তাই তোমাকে দেখিবার নিমিত্ত আমি 
এখানে আসিলাম।৮ 

তার পরে দুইজনে “ঠারে ঠোবেশ আরও কথা বলিলেন, কিন্ত 

অন্য কেহ তাহা বুঝিতে পারিল না। নিতাই প্রথমতঃ নিমাইকে 
দেখিয়া ভালরপ চিনিতে পারে নাই, কারণ ব্রজরাজের ভাবের 

পরিবর্তন ঘটিয়াছে। প্রীকের বর্ণ কাল, কিন্ত নিমাইএর বর্ণ কাটা 
সোণার স্থায় উজ্জ্বল। মস্তকে শিখি-পুচ্ছ নাই, অধরে মুরলী নাই, 

কটাতে গীত ধড় নাই, ব্রজের সে মোহনবেশ কিছুই নাই, এ যেন 
সম্পূর্ণ নৃতন সাজ! শুধু প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি, পদ্ম-পলাশ-লোচন ছুইটা 
অনুরাগে ঢলঢল করিতেছে, ইহাই দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, এই 

সেই বৃন্দাবন-বিহারী গোপী-মনোহারী শ্রীকৃষ্ণ! তখন নিতাই 

প্রেমাবিষ্ট চিত্তে বলিতে লাগিলেন,_-নিতাই একটু তোতা ছিলেন-_ 

“কা-_কা-_কানায়ে নাকি তুইরে। 

কই তোর চুড়া-বাশরী। 
তাহাতে নিমাই উত্তর করিলেন £-_ 

কি পুছলি ভাই আমার । 
ব্রজের খেল। দৌড়াদৌড়ি । 

ঞ 



নবন্থীপের পথে ৫৩ 
লস "পলিসি আপ অর রি উরি উর লি বর আপন ক ৯ এস এপি এন এরর রি সি এপ পিউ লিউ হট টি এ্বিতি আন্টি আটা ৬ ও এরি ৭ 

এবার নদের খেলা ধুলায়) গড়াগড়ি ॥ 

ব্রজের খেল। বাশীর তান। 
নদের খেলা! হরি গান ॥ 

ব্রজের বেশ ধড়া চূড়া । 
নদের বেশ কৌগীন পরা ॥* 

এইরূপে ছই ভাইয়ে অনেক কথা হইল। প্রেমে বিহ্বল হইয়া 

অনেকক্ষণ প্রেমাস্র বিসঞ্জন করিলেন। তারপর নিমাই বলিলেন, 

“শ্রীপাদ,.আমার পরম সৌভাগ্য যে অদ্য আপনার অস্কুগ্রহ লাভ 
করিলাম । এখন গাত্রোখান করুন।” নিতাই গাত্রোখান করিলেন 

এবং এই সময় হইতে নিমাইএর সঙ্গী হইলেন । 

“ছুই ভাই এক তনু সমান প্রকাশ ।” 

পন শা নি তে সপ সিটি জজ আ্টি জর সর উপ 



সগ্ডম অধ্যায় 
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“যৎকরোসি যদশ্নাসি যঙ্জুর্হোসি দদাসি যত 

যৎ তপস্তসি কৌস্তেয়, তৎকুরুষ মদর্পণম্ ॥৮ 

( গীতা ) 

(ঞ্ীই ভাবে ছুই ভাইয়ের নানাপ্রসঙ্গে কিছুকাল অতীত হইলে 

একদিন নিমাই নিত্যানন্দকে বলিলেন, পাদ, আগামী কল্য পুণিমা 
তিথিতে ব্যাস পুজা হইবে ; আপনি কোথায় ব্যাস পুজ। করিবেন ?” 
নিমাইএর ইক্ছিতক্রমে কৌতুকপ্রিয় নিতাই শ্রবাস পণ্ডিতের হাত 
ধরিয়া বলিলেন, “আমার ব্যাস পৃজ! এই বাম্নার ঘরে হইবে ।” 

“নিত্যানন্দ জানিলেন প্রভুর ইজিত। 
হাতে ধরি আনিলেন শ্রীবাস পণ্ডিত ॥ 

হালি বলে নিত্যানন্দ শুন বিশ্বস্তর। 
ব্যাস পূজ! এই মোর বাম্নার ঘর ॥ 

( চৈতন্ত ভাগবত ) 

তখন নিমাই হাসিয়! শ্রীবাসকে বলিলেন, “পঞ্ডিত, তোমার ঘাড়ে 
বড় গুরুতর বোঝা পড়িল।” শ্রীবাস বলিলেন, «প্রভূ, তোমার কৃপায় 

আমার কিছুমান কষ্ট হইবে না, বস্ত্র, ছুঞ্জ, স্বত, পান, স্থপারী প্রভৃতি 
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পুজোপকরণ সমুদয় দ্রব্যই আমার গৃহে মনত আছে। শুধু পুজার 
পুঁথিখানা নাই, তাহা, আমি আনির। দিব |” 

ইহা শুনিয়া নিতাই অত্যন্ত সন্তপ্ট হইলেন । তখন নিমাই নিতাইকে 
বলিলেন, '্রীপাদ, চলুন আমরা সকলে পণ্ডিতের বাড়ী যাই, এই 
বলিয়া সকলে উচ্চৈঃন্বরে হরিনামের ধ্বনি, করিয়া শ্রীবাস পণ্ডিতের 

বাড়ীতে গমন করিলেন। শ্রীবাসের আঙ্গিনায় গমন করিবামাজ্ 

দ্বারর কপাট বন্ধ হইল। তখন নিমাই সংকীর্তন করিতে আজ! 

করিলেন। ভক্তগণ আজ। পাইয়া মহোল্লাসে সংকীর্তনে মত্ব হইলেন । 
সংকীর্তনেশ্বর নিত্যানন্দ আজ কীর্তনে যোগদান করিলেন। গৌর 
নিতাই দুই ভাইকে মধাস্থলে রাখিয়া সকল শুক্তগণ কীর্তনানন্দ উপ- 
ভোগ করিতে লাগিলেন। গৌর নিতাই প্রেমে বিহ্বল হুইয়৷ উদ্ধগড 
নৃতা আরম্ভ করিলেন। নৃত্য করিতে করিতে ছুই ভাইয়ে কোলাকুলী 
করিলেন, তখন বিশ্বস্তরের বলরাম ভাব হইল। তিনি ভাবে বিহ্যল 
হইয়! বিষুখষ্রায় যাইয়া! উপবেশন করিলেন, এবং “মদ আনো,” “মদ 

আনো” বলিয়। নিত্যানন্দকে আদেশ করিতে লাগিলেন। গ্রীগৌরাক্গের 
শরীরে কম্প, নয়নে জলধারা, মুখে কষ্খনাম। নিতাই বলরাম ভাবে 
আবি হইয়। "শীস্র আমাকে হল, মুষল প্রদান কর বলিয়া পুনঃ পুনঃ 

হস্কার করিতে লাগিলেন ।” তখন তক্তগণ অত্যন্ত ঝ্যস্য হইয়। পড়িলেন, 
কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না, এমন সময় শ্রীবাস 
পণ্তিত এক ঘটা গঙ্গাজল আনিয়! শ্রীগৌরাঙকে প্রদান করিবেন এবং 
অন্তান্ত ভক্তগণকে দিলেন। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ * 'নাড়া, “নাড়া, বলিয়! 
চীৎকার করিতে লাগিলেন। 

* ভ্ীথৌয'জ অধৈত প্রভুকে 'নাড়া' বলিয়া ভাকিতেন। 



€৬ নিত্যানন্দ-চরিত। 

“সঘনে চুলায় শির “নাড়া নাড়া” বলে। 

“নাড়ার সন্দর্ভ কেহ ন৷ বুঝে সকলে ॥” 

“নাড়া? কে তাহা কেহই অবগত নহেন, কাজেই প্রতুর কথা কেহই 
বুঝিতে পারিলেন না। শেষে প্রীবাস বলিলেন, *প্রতৃ, নাড়া কে?” 

কিছুক্ষণ পরে নিমাই বলিলেন, এতক্ষণ “নাড়া নাড়া” বলিয়া বাহার 
কথা বলিয়াছি, তিনি অদৈত আচার্য । আমি তাহাকে বড় ভালবাসি 

তাহার জন্তই আমার এই অবতার । নাড়া বৈকুঞ্$ হইতে আমাকে 
আনিয়! এখন হরিদাসকে লইয়া সে কোথায় গেল? আমি এবার 
ঘরে ঘরে সংকীর্ভন প্রচার করিয়া আপামর সাধারণ সকল জীবগণকেই 
ভগবস্তক্তি শিক্ষা দিব।” এই কথা বলিবার পরে নিমাই বাহাজ্ঞান 
পাইয়া শ্রীবাসকে বলিলেন, “পণ্ডিত, আমি কি চাঞ্চল্য প্রকাশ করি-. 
স্াছি?” শ্রীবাস বলিলেন, “কিছুই না।” 

অতঃপর নিমাই সকলকে প্রেমালিঙ্গন দিয়া বলিলেন, «আমি 

অনেক সময় তোমাদের নিকট অপরাধ করিয়! থাকি বটে, কিস্ত 

তোমর। তাহা বালক-স্থলভস্চপলতা মনে করিয়া ক্ষমা করিবে ।” 

এদিকে নিতাইএর উদ্দাম নৃত্য কিছুতেই থামিতেছে না দীর্ঘকালের 
পর নিমাইএর ভগবস্ভাব দর্শনে নিতাই আরও ভাবে বিভোর হইয়৷ নৃত্য 

করিতে লাগিলেন। তাহার দেহে অশ্রু, কম্প, পুলকাদি প্রেমচিহন 

প্রকাশ পাইল। বহুক্ষণ পরে নিতাই স্থির হইলেন। নিতাইকে 
জ্রীবাসের মন্দিরে রাখিয়া নিমাই চলিয়া! গেলেন। রজনীতে পুনরায় 
নিতাইএর বলরাম ভাব প্রকাশ পাইল, তিনি হঙ্কার করিয়া আপনার 
ঘও কমণ্ুলু ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। ভগবানের লীলা! বোঝা ভার। 
তিনি লোক শিক্ষার নিমিত্ই সকল কাজ করিয়া থাকেন। এতদিন 
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তিনি হী উল 

সামী হইয়। নানাতীর্থে ভ্রমণ করিয়া ধাহাকে খু'জিয়৷ বেড়াইয়াছেন, 
আজ নবন্ধীপে আসিয়া সেই মহাশক্তির সহিত তাহার মিলন হইল। 
এখানে ভক্তিযোগ প্রচার করিবেন আর দণ্ড কমগুলুর আবশ্কতা কি? 

এইজস্ক তিনি দণ্ড কমগুলু ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। সমস্ত রাত্রি এই 
ভাবে অতিবাহিভ হইল, গ্রাতঃকালে নিতাই অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। 

রামাই পণ্ডিত আসিয়া! দেখিলেন ভাঙ্গা! দণ্ড কমগ্ুলু পড়িয়া আছে, 
নিতাই অচেতন। রামাই পণ্ডিত এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়! 
শ্রবাস পণ্ডিতের নিকট সমুদয় বিবরণ বলিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত 

নিমাইকে সংবাদ দিলেন। রামাই পণ্ডিতের নিকট দণ্ড কমণ্ডুলু 
ভাঙ্গার সংবাদ শ্রবণ করিয়া নিমাই ভ্রতবেগে শ্্রীবাসের বাড়ীতে 
আসিয়৷ উপস্থিত হইলেন। দেখেন নিতাই অঙ্ঞনাবস্থায় কুমধুর 

হান্ত করিতেছেন, শরীর হইতে অপূর্ব জ্যোতিঃ বাহির হইতেছে। 
তখন নিমাই নিতাইএর দণ্ড কমগুলু স্বয়ং শ্রীহস্তে ধারণ করিয়া নিতাইকে 
সঙ্গে লইয়া গঙ্গান্সানে গমন করিলেন এবং দণ্ড কমণ্ডুলু আদি গঙ্গায় 
নিক্ষেপ করিলেন। নিতাই গঙ্গা দর্শনে উৎফুল্ল হইয়। ঝাঁপাইয়া 
পড়িলেন। গঙ্গার মধ্যে বড় বড় কুস্তীর বিচরণ করিতেছে, নিতাই 
নিভীকচিতে সম্ভরণ করিতেছেন আর এঁ সকল কুস্তীর ধরিতে যাই- 
তেছেন, কাহারও নিষেধ মানিতেছেন না। অত্ুনকে বারণ করিল, 
তাহ! শুনিলেন না। একমাত্র নিমাই ব্যতীত আর কাহারও বাক্যে 
কর্পাত করেন না, অবশেষে নিমাই বলিলেন, "্রীপাদ, এখন উঠ, 
ব্যাস পুজার সময় হইয়াছে ।” ইহা শুনিয়া! নিতাই তীরে উঠিলেন 
এবং সকলে একত্র হইয়া শ্বাস পঞ্ডিতের বাড়ীতে গমন করিলেন । 
কিছুক্ষণ পরে ব্যাস পূজা আরম হইল। স্বয়ং প্রবাস পণ্ডিত ব্যাস 
পৃঙ্জার আচাধ্য। তাহার আজ পরমানন্দ। যে ভগবানের পাদপদ্ 
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দর্শন করিবার জন বশবাদি দেবগণ সর্বদা অভিলাষ করেন, আজ সেই 
পূ্ণবন্ধ সনাতন স্বয়ং তাহার ঘরে ব্যাস পূজা করিতেছেন, এবং তিনিই 
তাহার আচার্ধ্য, ইহাপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় আর কি আছে? 
ভগবান্ ভক্তের অধীন; শ্রীবাস প্রত্ুর পরম ভক্ত, কাজেই ভগবান্ 

আজ তাহার মনোবাসন। পূর্ণ করিলেন । 

ব্যাস পুজা আরম্ভ হইল। ভক্তগণ চতুদ্দিকে মধুর সংকীর্তন 
আরম্ভ করিলেন। শ্বাস পুজা শেষ করিয়। স্থগন্ধ ফুলের মাল! লইয়া 
নিত্যানন্দের হাতে দিয়! বলিলেন, *ক্রীপাদ, এই মালা মক্ত্রোচ্চারণ 

পূর্বক ব্যাসদেবকে প্রদ্দান করিয় তাহাকে নমস্কার কর।” নিতাই 

মালা গ্রহণ করিলেন না। শ্রীবাস বলিলেন “শাস্ত্রের আছে, স্বহস্তে 

মালা পরাইতে হয়ঃ তাহা! হইলে ব্যাসদেব তুষ্ট হন এবং অভীষ্ট বস্ত 

প্রদান করেন। অতএব তুমি স্বহন্ডে মাল্য প্রদান কর।” নিতাই 
অন্যমনস্ক হইয়া মাল! ধরিলেন, তখন শ্বাস বলিলেন বল, “ব্যাসায় 

নমঃ,” নিতাই বলিলেন, “11৮ এইকপ পুনঃ পুনঃ বলাতেও নিতাই 
শুনিলেন না, তিনি মালা হাতে করিয়া এ দিক ও দিক চাছিতে 

নাগিলেন। তখন শ্বাস অনন্ঠোপায় হইয়া নিমাইকে বলিতে 
লাগলেন, পপ্রতৃ, শ্রীপাদ তো বাস পুজা করিতেছেন না, আপনি 
একবার এ দিকে আসম্ুন ।” 

*প্রভূরে ভাকিয়। বলে শ্রীবাস উদ্দার। 
ন1 পুজেন ব্যাস এই শ্রীপাদ তোমার ॥* 

( চৈতন্ত ভাগবত ) 

ভনিষাই অন্তদ্দিকে কীর্তভনানন্দে বিভোর ছিলেন। প্রীবাসের 

কথা গুনিয়৷ তাড়াতাড়ি আসিয়। নিতাইকে বলিলেন, প্ভ্রীপাদ, মালা 



ব্যাস পূজার উদ্যোগ ৫৯ 

দিয়া শীগ্র ব্যাস পূজা! করুন ।* নিতাই বহুক্ষণ যাহাকে না দেখিয়া 
ব্যাকুল হুইয়াছিলেন, ব্যাস পুজা বন্ধ করিয়াছিলেন, এতক্ষণে সেই 
পূর্ণ্রদ্ধ সনাতন স্বরূপ শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে সম্মুখে পাইয়। হুইচিত্তে তাহার 
গলদেশে মাল্য অর্পণ করিলেন। বৈষ্ণবগণ আনন্দে বিহ্বল হইয়া 
মধুর কীর্তন করিতে লাগিল। অতঃপর শ্রীনিমাই শ্রীবাসকে বলিলেন, 
“পণ্ডিত, ব্যাসপূজার নৈবেগ্তাি শীত্র এখানে আনয়ন কর।” তাহার 

আঙ্ঞাক্রমে শ্রীবাস পণ্ডিত সমুদয় লইয়। আসিলেন। তৎপর শ্রীগৌরাক্ষ 
স্বয়ং এ সমুদয় নৈবেগ্যাদি নিজ হন্তে সকলকে বিতরণ করিলেন। 
গৌরাঙ্গদেবের শ্রীহস্তের দ্রব্য পাইয়া বৈষ্বগণ পরম পরিতোষ প্রাপ্ত 
হইলেন এবং হৃষ্চিত্তে প্রসাদ গ্রহণ করিয়। পুনরায় কীর্তন আরম্ত, 

করিলেন । 



অষ্টম অধ্যায় 
৯৯ তত 

নিত্যানন্দের ষড়ভুজ দর্শন 

“অদৃষ্ট পূর্ববং হৃষিতোস্মি দৃষ্টা, 
ভয়েন চ প্রব্যথিং মনো মে। 

তদেব দর্শয় দেবরূপং 

প্রসীদ দেবেশ জগলিবাস ॥% 

(গীতা ) 

গ্রধর্ণ জগতে ভগবানের লীলারহস্ত বড়ই প্রাণম্পর্শী। তিনি 

ইচ্ছান্ছসারে সময় সময় বিভিন্ন মৃত্তি ধারণ করিয়া ভক্তগণের মনোবাঞ্চ। 
পূর্ণ করিয়া থাকেন। 

একদিন নিতাই ভিক্ষাচ্ছলে শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়ীতে গমন করি- 

লেন। শ্রীবাস পণ্ডিত পরম সমাদর করিয়া নিত্যানন্দকে ভিক্ষা 

প্রদান করিলেন। এমন সময় নিমাই শ্রীবাস পপ্ডিতের বাড়ীতে 
উপস্থিত হইলেন তাহার বদন প্রফুল্ল, নম্ঘনে প্রতিভার বিমল 
'দ্য্যোতিঃ, শরীরে দৈবতেজঃ। আসিয়াই বিদ্বাদ্ধেগে দেবালয়ে প্রবেশ 



নিত্যানন্দের যড়তুজদর্শন ৬৯ 
সি পানির বাজ এ 

করিয়া! বিষ্ণুর আসনে উপবেশন করিলেন। তারপর নিতাইকে বলি- 
লেন, *্পাদ, তুমি এতদিন আমার জন্ত পরিশ্রম করিয়া ক্লাস্ত হই 
য়াছ, এখন নয়ন ভরিয়া আমাকে দেখ” । এই কথা শুনিয়। নিতাই 
নিমাইএর প্রতি সতৃষ্ণনয়নে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন এবং পরম্পর 
পরম্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ষেন কি বলিলেন, তাহা সকলে বুঝিতে 
পারিল না। কিছুকাল পরে নিমাই গৃহস্থিত অন্তান্ত বৈষ্ণবগণকে 
বাহিরে যাইতে আদেশ করিলেন। প্রতৃর আজ্ঞা পাইয়া সকলে 

মন্দিরের বাহিরে গেলেন; স্থধু নিতাই ঘরে রহিলেন। নিমাই অমনি 
ষড়তুজমৃ্ডি ধারণ করিলেন ! 

অঞ্জুন শ্রীভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া যেরূপ বিম্মিত হইয়া- 

ছিলেন, নিত্যানন্দও সেই প্রকার প্রীগৌরাঙ্গের ষড়তুজমৃত্তি দর্শন করিয়া 
বিস্বয়াবিষ্ট হইলেন। নিতাই একদৃষ্টে নিমাইএর মুখচন্দ্রমা নিরাক্ষণ 
করিতেছিলেন, নিমাইএর ষড়তুজমৃত্ঠি দর্শন করিয়া নীরব নিস্পন্দ হই- 
লেন। তাহার শরীর কাপিতে লাগিল, অমনি মৃচ্ছিত হইয়। পড়িলেন। 

নিমাই ভগবস্ভাবে প্রকাশ পাইয়া ঘন ঘন হৃস্কার করিতে 
লাগিলেন। নিতাইএর সংজ্ঞ। নাই দেখিয়! নিমাই তাহার অঙ্গ স্পর্শ 

করিলেন। প্রতুর সথকোমল কর স্পর্শে নিতাই বাহ জ্ঞান পাইলেন, 
কিন্তু উঠিলেন না। তখন নিমাই বলিলেন '্ীপাদ, গাত্রোখান: 
কর। কলির জীবগণ পাপপস্কে নিমগ্র, তাহাদের ঘোরতর ছুর্দশ! 

দেখিয়া আমি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছি। তুমি মধুর সংকীর্তন দ্বারা 
এবং জাতি ধর্ম নির্বিশেষে প্রেম বিতরণ করিয়া জীবগণকে উদ্ধার 
কর। তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে, আর কি চাও? তুমি দয়ার 

আধার বিশ্বজনীন প্রেমের আকর ও ভক্তির স্থবিমল প্রশ্রবণ। 

তোমার প্রেম না পাইলে জীবগণের আর উদ্ধারের পথ নাই। তুমি, 



৬২ নিত্যানন্দ-চরিত 

যাহাকে ইচ্ছা প্রেম বিতরণ কর। তোমার প্রতি যাহার বিনুমানর 
বিদ্বেষ থাকিবে সে পাপিষ্ঠ নরাধম আমার অপ্রিয়, সে অনন্তারুষ্ট 

চিত্তে আমাকে ভজন! করিলেও আমার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইবে না।" 

“তিলাধ্ধেক তোমারে যাহারে দ্বেষ রহে। 

ভজিলেও সে আমার প্রিয় কভু নহে ॥” 

( চৈতন্ত ভাগবত ) 

গৌর নিতাই উভয়েই যে শক্তিমান তাহা মহাপ্রভু নিজ মুখেই 
ব্যক্ত করিয়াছেন; স্ৃতরাং নিতাই যে শ্রীভগবানের অবতার তাহাতে 
বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। 

মহাপ্রতুর এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া নিতাই স্ুস্থির হইলেন, 
এবং মহাপ্রত্ৃর স্তব করিতে লাগিলেন। “ধাহার ইচ্ছায় ্প্রি-স্থিতি- 

প্রলয় হইতেছে, যিনি সত্যময় কলেবর, সচ্চিদানন্দ, অত্যাচারীর দমন- 
কারী, সাধুগণের ত্রাণকর্তা. তিনিই শচীমাতার গর্ভে জন্মধারণ 
করিয়াছেন। প্রভো, তোমার ইচ্ছায় এই জগৎসংসার পরিচালিত 
হইতেছে, তোমার তত্ব কেহই বুঝিতে পারে না, তুমি যাহাকে অনুগ্রহ 

কর, মাত্র সেই বুঝিতে পারে। প্রত, তুমি সত্যসুগে কৃষ্ণাজিন-দও 
কমগুলু ধারণ করিয়া জগতে তপোধর্খ প্রচার করিয়াছ, ত্রেতাষুগে 
দশরথের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়৷ যজ্ঞধর্মের শ্রেষ্ঠতা জ্ঞাপন করিয়াছ, 

দ্বাপরে নব-নীরদকাস্তি-বনমালাধারী বংশীবদন পূর্ত্রন্ধ সনাতন শ্রীকৃষ্ণ 
পে শ্রীতদ্দাবনে মধুর লীলা প্রকাশ করিয়া জগতে পূজাধন্দ প্রচার 
 করিয়াছ, আজ ্ রীগৌরাক্ষরূপে নবনধীপে অবতীর্ণ হইয়! ভক্তি-ধর্ম প্রচার 
সবার! সুক্তিপথ প্রদর্শন করিতে উদ্যত হইয়াছ। প্রতু, তোমার অনন্ত- 



নিত্যানন্দের যড়ভুজ দর্শন ৬৩ 

লীলা, অপার মহিমা! ও বিশ্বজনীন প্রেম বর্ণন করিবার শক্তি কাহারও 
নাই। আজ তোমার দর্শনে কৃতার্থ হইলাম” 

এইরূপে নিত্যানন্দ প্রভূ স্ব করিলেন। মহাপ্রভু শুনিয়া! লজ্জায় 
মাথা হেট করিলেন। অস্তর্ধ্যামী ভগবান এ সমস্তই জানেন, যিনি 
ভগগবানের অবতার, ভিন্ন দেহ এক প্রাণ (অভিন্ন চৈতন্ত সে ঠাকুর 
অবধৃত 1” ) আজ তিনিই মহাপ্রভুর স্তব করিতেছেন, এই জন্তই 
মহাপ্রভু লঞ্জিত হইলেন । 



মবম অধ্যায় 

৯২১৩৩, 

শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে নিত্যানন্দ 

“গৃষ্থীয়াদ্ যবনীপাণিং বিশেদ্ধা শৌপ্তিকালয়ং। 

তথাপি ব্রহ্মণোবন্দাং নিত্যানন্দপদান্মুং ।” 

(ভ্মিতানন্দপ্রতু শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে অবস্থান করিতে লাগি- 
লেন। বয়স যদিও বত্রিশ বৎসর, কিন্তু বালক-ন্থলভ-চাঞ্চলা তাহার 

এখনও দূর হয় নাই। শ্ত্রীংস পঙ্ডিতের পত্বী মালিনী দেবীকে মা 

বলিয়া! সন্বোধন করেন। বছদিনের পরে ম্বাভাকে পাইয়া নিতাই 
আনন্দে বিভোর হইলেন, নিজ হাতে ভাত খান না, মালিনীদেবী নিজ 

শিশু পুত্রের স্তায় তাহাকে ত্বহত্তে খাওয়াইয়া দেন। কখনও মালিনীর 
সন্ত পান করেন, কখনও ত্বাহার ক্রোড়ে শুইয়। পড়েন। কোন কোন- 

দিন সান করিতে যাইয়া গঙ্গায় সম্তরণ করেন, পুনঃ পুনঃ ডাকিলেও 
উঠেন না; কিন্তু নিমাই ভাকিলেই অমনি দৌড়িয়া আসেন। এই- 
পে জ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে প্রতু নিত্যানন্দ অদ্ভূত বাল্যভাব দেখাইতে 



ভ্ীবাস পণ্ডিতের গৃহে ৬৫ 
টি 

লাগিলেন, মালিনী নী দেবীও তত তাহাকে হাকে অপত্য-নির্বিশেষে পালন করিতে 

লাঁগিলেন। জগতের জীব দেখিল যে, ্বয়ং ভগবান আজ পুভ্ররূপে 

জীবাসের ঘরে লীলা করিতেছেন । 

ইতোমধ্যে এক দিন শ্রীবাস পণ্ডিতের সহিত গল্প করিতে 

করিতে নিমাই বলিলেন, “পণ্ডিত, তুমি এই অবধৃতকে ঘরে রাখিয়াছ 
কেন? তুমি ইহার জাতি-কুল কিছুই জান না, এই অজ্ঞাতকুলঈীল 
অবধূতকে ঘরে রাখিয়া নিজের জাতি-কুল নষ্ট করিতেছ কেন? যি 

আত্মরক্ষা করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে শীত এই অবধৃতকে বাড়ী 

হইতে ভাড়াইয়া দাও।” বিশ্বস্তরের এই কথ! শ্রবণ করিয়! শ্রীবাস 

পণ্ডিত হাসিয়া বলিলেন, “প্রভূ, এরূপ ভাবে পরীক্ষা করা তোমার 

উচিত নহে। আর আমাকে ছলনা করিও না, আমি সকলই 
বুঝিতে পারিয়াছি। তোমাকে যে ব্যক্তি একদিনও ভজনা করে, 
সে-ও আমার প্রাণ-তুল্য, আর নিত্যান্দ ও তুমি অভিম্নদেহ, 
কাজেই তাহাকে আমি প্রাণের অধিক ভালবাসি । নিত্যানন্দ যদি 

মস্ক পান করে, কিংবা যবনী গ্রহণ করে, অথব। দি আমার জাতি- 
কুল-মানও নষ্ট করে, তথাপি আমি তাহাকে পরিত্যাগ করিব না।” 

“দিনেক যে তোমা ভজে, সে আমার .প্রাণ। 

নিত্যানন্দ তোর দেহ মো হতে প্রমাণ ॥ 

মদির! যবনী দি নিত্যানন্দ ধরে। 

জাতি প্রাণ ধন ঘদি মোর নাশ করে ॥ 

তথাপি আমার চিত্তে নহিব অন্যথ। | 

সত্য সত্য তোমারে কহিনু এই কথা ॥৮* 

( চচভক্ত-ভাগবত) 
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শা এসি এসডি কত তল এপস উড পর বএি পি ভি এটি আও শি ৯ উজ জী রি ৬ 

তখন নিমাই তগবদ্ভাবে বিভোর হৃইয়া বলিলেন, “পণ্ডিত ! 

নিত্যানন্দের প্রতি তোমার এতই দৃঢ় বিশ্বাস? আজ জানিলাম, তুমিই 
নিত্যানন্দের স্বব্ূপ জানিতে পারিয়াছ। আমি তোমার নিত্যানন্দ- 

রীতিতে সন্তষ্ট হুইয়। এই বর দিতেছি যে, যদি স্য়ং লক্ষ্মীও নগরে 
নগরে ভিক্ষ। করিয়া! বেড়ান, তথাপি তোমার ঘরে দারিদ্র্য থাকিবে না 
এবং তোমার বাড়ীর সকলেরই আমার প্রতি অচল! ভক্তি হইবে। 
আমি নিত্যানন্দকে তোমার হস্তে অর্পণ করিলাম। তুমি ইহাকে 
যত্বপূর্বক রক্ষা করিও ।” 

“যদি লক্ষ্মী ভিক্ষা করে নগরে নগরে । 

তথাপি দারিদ্র্য তোর নহিবেক ঘরে ॥ 

বিড়াল কুকুর আদি তোমার বাড়ীর। 

সবার আমাতে ভক্তি হইবেক স্থির ॥* 
নিমাই এইবপ বর দিয়া চলিয়া গেলেন। নিত্যানন্দ প্রেমে 

চল-ঢলায়মান, তাহার ভ্রষণশীলতা। ক্রমেই বুদ্ধি পাইতে লাগিল। 

তিনি সমস্ত নদীয়া পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কখনও গঙ্গায় 

সম্ভরণ করেন, কখনও বালকগণের সহিত ক্রীড়া করেন, কখনও 

গঙ্জাদাস পণ্ডিতের বাড়ীতে গমন করেন, কখনও মুরারি গুপ্তের 
গুহে গমন করেন; এইবূপে দিন দিন বাল্যভাব দেখাইতে আরস্ত 

করিলেন। এই সময় নিত্যানন্দ মাঝে মাঝে বিশ্বস্তরের বাড়ীতে গমন 

করিতেন, নিতাইকে দেখিয়া শচী মাতা বড়ই সন্তষ্ঠা হইতেন এবং 
সাহাকে অত্যন্ত প্বেহে করিতেন। একদিন নিত্যানন্দ বাল্যভাবে 

বিহ্বল হইয়|.যেই শচী মাতার পাদপত্ম ধরিতে গিয়াছেন, অমনি তিনি 
ঘৌঁড়িয্া গুহে গমন করিলেন। ক্রমশঃ এই সফল বাল্যভাব দেখিয়া 
শচী মাতার দিন দিন নিত্যানন্দের প্রতি স্ষেহ বধ্ধিত হইতে লাগিল। 

শপািিকাটি 
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একদিন শচী মাতা নিমাইকে বলিলেন “বাপ নিমাই, অস্ত শেষ রাজিতে 
একটি অপূর্ব স্বপ্র দেখিয়াছি। তুমি আর নিত্যানম্দ ছুই জনে ধেন 
পাচ বৎসরের ছুইটি শিশু হইয়! পরম্পর মারামারি করিয়া! বেড়াইতেছ, 
ক্ষণকাল পরে উভয়েই ঠাকুর-ঘরে প্রবেশ করিয়া নিত্যানন্দ কৃষ্ণ, 
এবং তুমি বলরাম হাতে লইয়। বাহির হইলে; এবং আমার সাক্ষাতেই 
চারিজনে দধি, ছুপ্ধ, সন্দেশাদি লইয়! মারামারি করিতে লাগিলে। 

রাম-কষ ঠাকুর ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন “কে তোরা এরূপ 
করিতেছিস্ বাহির হইয়া যা, এ সকল জিনিষ আমাদের । পরে বলরাম 

রুষ্ণের দ্বোহাই দিয়া যেন নিত্যানন্দের প্রতি তঞ্জন গঞ্জন করিতে 
লাগিল, নিত্যানন্দ বলিল “গৌরচন্জ্র যখন আমার ঈশ্বর, তখন তোর 

কষ্ষকে আমি কিছুতেই ভয় করি না। এই বলিয়া চারিজনে কাড়া- 
কাড়ি করিয়। দধি-দুপ্ধ-আদি ভে'জন করিতে লাগিল । পরে নত্যানন্দ 

আমাকে মাতৃ-সম্বোধন করিয়া! বলিল, “মা, আমার বড়ই ক্ষ্ধ! 
পাইয়াছে, আমাকে খাইতে দেও ।” এই কথা শুনিতে শুনিতে আমার 

ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।” ন্বপ্র-বৃভান্ত শ্রবণ করিয়া নিমাই হাসিতে 

লাগিলেন এবং বলিলেন “না! তুমি অতি স্থন্দর স্বপ্ন দেখিয়াছ, আর 
কাহারও নিকট এই ন্বপ্লের কখ। বলিও না। তোমার ঘরের দেবতা! 
বড় জাগ্রত, তোমার কথায় আমার দৃঢ় বিশাস, হইল। আমিও 
অনেকদিন দেখিয়াছি, নৈবেত্ের কতক অংশ অদৃস্ত হয়? মনে করিতাম, 

তোমার বধূরই এই কাজ, এই বলিয়! লজ্জায় কাহারও নিকট এ কথা 
বলি নাই। অস্ত আমার সে সন্দেহ দূরীভূত হইল ।” 

“তোমার বধূরে মোর সন্দেহ আছিল। 
আজি সে আমার মনে সন্দেহ ঘুডিল ॥” 

55855 হরিতে 



দশম অধ্যায় 
শপ যে 

নিত্যানন্দ ও বিশ্বস্ভর 

«নিত্যানন্দ-মাতৃ-ভাব পাই শচী রাণী। 

নয়নে গলয়ে জল গদ গদ বাণী ॥৮ 

%ীর দিবস বিশ্বস্তর নিত্যানন্দের নিকট গমন করিয়া বলিলেন, 
শপ্রপাদ, আজ আমার বাড়ীতে আপনার তিক্ষা হইবে। কিন্ত প্রতু, 
আর একটি কথ! বলি, বাড়ীতে যাইয়া কোনরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ করিবেন 
না।* ইহা শুনিয়। নিত্যানন্দ ছুই কাণে হাত দিয়! বিষু স্মরণ করিতে 

করিতে হাসিয়া বলিলেন, প্প্রতু, এরূপ বথা আমাকে বলিও না, 

যাহারা পাগল তাহারাই চাঞ্চলা প্রকাশ করে; নিজে চঞ্চল তাহাতেই 
বুঝি সকলকেই চঞ্চল বলিয়া মনে কর।” এই বলিয়া ছইজনে 

হাসিতে হাসিতে কুষ-কথা আলাপ করিতে করিতে বাড়ীতে উপস্থিত 
হইলেন। নিত্যানন্দকে দেখিয়। গদাধর, ঈশান প্রভৃতি বিশ্বস্তরে র 
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পরম আত্মীয়গণ পদ-প্রক্ষালনের নিমিত জল দান করিলেন। নিমাই 
বলিলেন “মা, আঙ্গ তোমার আর একটি পুত্রকে আনিয়াছি, ইহাকে 
তোমার বিশ্বক্ধপ বলিয়া মনে করিবে |” শচী আনন্দিত হহঁয়া 

নিতাইর দ্বিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, দেখিলেন যেন হ্য়ং বিশ্বরূপই 
স্তাহার সম্মৃথে উপস্থিত । 

শচী কথা কহিতে পারিতেছেন না, ছুই নয়নে আনন্দাক্র প্রবাহিত 

হইতেছে, বিশ্বরূপ অনেকদিন হইল সংসার পরিত্যাগ করিয়াছেন, 
এতদিন পরে তাহার সেই অযুল্য নিধিকে পাইয়া একেবারে আনন্দে 
আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। একবার মনে করিলেন, একি আমার 

সেই প্রিয়তম বিশ্বরূপ ? পুনরায় ভাবিতেছেন না, সে তো৷ অনেকদিন 

হইল সংসার পরিত্যাগ করিয়াছে, বোধ হয় নিমাই আমার সঙ্গে 
কৌতুক করিতেছে। কিছুকাল এইরূপ চিন্তা করিয়া নিতাইকে 
বলিলেন, “দেখ বাপু, নিমাই বলিতেছে তুমি আমার পুত্র, সত্যই কি 
তুমি আমার সেই বিশ্বরূপ ?” নিতাই বলিলেন, “ই মা, আমি তোমার 
বিশ্বরূপ।৮ তখন শচী মাতা পরমানদ্দে নিতাইকে কোলে লইয়া 
আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে বলিলেন--ভগবান্ এতদিনে 
আমার কষ্ট দূর করিলেন, আমি নিমাইএর জন্ত সর্বদাই চিন্তা 
করিতাম, আমার নিমাইএর সাহায্যকারী কেহই ছিল "না, এখন তৃমিই 
াহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবে ।৮ 

“নিত্যানন্দ-মাতৃভাব পাই শচী রাণী । 
নয়নে গলয়ে জল গদ গদ বাণী ॥ 
এইমত স্মেহরসে সব গর গর। 
ছুই পুত দেখি শচীর জুড়ায় অস্তর ॥» 
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তাহার পর নিমাই বলিলেন, “মা, বড় ক্ষুধ! পাইয়াছে, ত্বামাদিগকে 
খাইতে দাও।” শচী মাতা পরমানন্দে পরিবেশন করিতে লাগিলেন ॥ 

পরিবেশন করিতে করিতে শচী নিতাইএর পানে চাহিলেন, দেখিলেন 

ঘেন ছুই ভাই পাঁচ বৎসরের শিশু হইয়াছেন, এক জন শুর্ুবর্ণ, অন্ত জন 
কুষ্ণবর্ণ। ছুই জনের অপূর্ব রূপ, চতুতূজ, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, 

্রীহল, মুষল আদিতে হ্থশোভিত হইয়া ষেন কৃষ্ণ-বলরাম-রূপে ভোজন 
করিতেছেন | তাহার পুত্রবধূ যেন কৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে অবস্থিতা 
আছেন। এই অপূর্ব দৃশ্য দেখিয়া শচী মৃচ্ছিতা হইয়৷ পড়িলেন, 
অক্রজলে তাহার পরিধেয় বস্ত্র সিক্ত হইল এবং সমস্ত ঘর অন্পময় 

হইল। শচী মাতার শরীরের অশ্রু, কম্প, পুলকাদ্দি ভক্তিভাব-উদ্দীপক 
লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইল। 

ইহা দেখিয়া! মহাপ্রতু তাড়াতাড়ি আচমন করিয়া শচী মাতার 
গায়ে হাত দিয়া বলিলেন, “মা উঠ। তুমি হঠাৎ যুচ্ছিতা হইলে 
কেন? চিত্ত স্থির কর।» 

কিছুক্ষণ পরে শচী বাহ্জ্ঞান লাভ করিয়া! তাড়াতাড়ি কেশরাশি 
বন্ধন করিলেন এবং প্রেমে বিহ্বল হহয়| ক্রন্দন করিতে লাগিলেন ॥ 

ঈশান সমূদয় গৃহ পরিষ্কার করিলেন। শচী মাতা জ্ঞানলাভ করিয়া 
গৌর নিতাই ছুই ভাইকে স্থুন্দর বেশভূষাযম সাজাইলেন এবং 
নিত্যানন্দের মুখচন্ত্র পুনঃ পুনঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । নিমাই 
বলিলেন, “মা, ইহাকে নিজ পুত্র বলিয়া জানিবে এবং আমা 
অপেক্ষা অধিক যত্ব করিয়! পালন করিবে ।” এইরূপে সে দিনকার 
লীল! শেষ করিলেন। 

অন্ত একদিন মহাপ্রভ ভীহার পার্ধদগণে বোইত হইয়া বসিয়! 
আছেন, নিত্যানন্দ তাহার দক্ষিণদিকে উপবেশন করিয়াছেন, এমন 
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সময় শ্রীল মুরারি গুপ্ত অগ্রে নিত্যানন্দের চরণে প্রণাম করিয়! পরে 
মহাপ্রতৃকে প্রণা করিলেন । তখন শ্রীগৌরাঙ্গ হাস্য করিয়া! মুরারিফে 
বলিলেন, “গুপ্ত, এ তোমার কিরূপ ধর্ম?” মুরারি বলিলেন, *প্রভো, 

আমি ধর্াধন্ম কিছুই জানি না, ভূমি যাহা! করাও আমি তাহাই করি। 
বায়ু কতৃক যেরূপ শুক তৃণ চালিত হয়, সেইরূপ জীবগণও তোমার 
ইচ্ছাশক্তি দ্বারা চালিত হইতেছে। 

“পবন কারণে যেন শুক্ষ তৃণ চলে। 

জীবের সকল ধর্ম তোর শক্তি বলে ॥” 
জীবের নিজের ক্ষমতা কিছুই নাই, সে নিমিত-কর্তা মাত্র; তুমি 

যাহাকে শক্তিদান কর সেই শক্তিমান্ হয়।” 
মুরারির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাপ্রতৃ বলিলেন, "মুরারি, 

সতাই তুমি আমার পরম ভক্ত, তুমিই নিত্যানন্দের প্রকৃত তত্ব জানিতে 
পারিয়াছ, বন্ততঃ নিত্যানন্দের প্রতি যাহার ভক্তি আছে, সেই আমার 
প্রিয়, আর নিত্যানন্দের প্রতি যাহার কিছুমাত্র বিদ্বেষ থাকে, সে দাস 

হইলেও আমার প্রিয় হইতে পারিবে না।” 
“সত্য তুমি মুরারি আমার শুদ্ধ দাস। 
ভুমি সে জানিল। নিত্যানন্দের প্রকাশ ॥ 
নিত্যানন্দে যাহার তিলেক ছ্বেষ রহে। 

দাস হইলেও সে আমার প্রিয় নহে ॥” 



একাদশ অধ্যায় 

৮ ১৪০ হজ 

দিগন্যর নিত্যানন্দ 

“ভক্ত-পদধূলি, আর তক্ত-পদজল। 
ভক-ভুক্ত-শেষ, এই তিন মহাবল ॥ 
এই তিন সেব! হ'তে কষ্ণপ্রেম হয়। 
পুনঃ পুনঃ সর্ববশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয় ॥৮ 

| ( চৈতত্ত-চরিতাম্বৃত ) 

রী গৌরাদের প্রেম-সমুক্রের উত্তাল-তরঙ্গমালা নিত্যানন্দকে 

নিতা নিত্য নৃতন ভাবে নাচাইতে লাগিল। একদিন প্রীগৌরাঙ্গ 
দিবাভাগে শয়ন-মন্দিরে বসিয়া শ্রীমতী বিষুণপ্রিয়ার সহিত বিশ্রস্তালাপ 
করিতেছেন, এমন সময় নিত্যানন্দ আসিয়া! উপস্থিত হইলেন ॥ নিতাই 
প্রেমে বিভোর। পরিধান-বস্ত্র খলিয়া পড়িয়া! গিয়াছে, নয়নে জলধারা 
“বহিতেছে। নিত্যানন্দের এই প্রকার দিগম্বর-বেশ দর্শন করিয়া 
বিষুপ্রিয়! লজ্জায় দূরে পলায়ন করিলেন। নিতাই কখনও হাসিভেছেন, 
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কখনও কীদিতেছেন, কখনও জোরে জোরে লক্ষ প্রদান করিয়া 
আঙ্গিনায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। কৃুষ্ণপ্রেমে নিতাইর বাহজান 
একেবারে শুন্ত হইয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গ দূর হইতে এই দৃষ্ঠ দেখিয়াই 
নিতাইকে ধরিবার জন্য দৌড়িয়া আসিলেন। মহাপ্রভুর দর্শনমাত্্রই 
নিত্যানন্দ আনন্দে অধীর হুইয়! উদ্দাম নৃত্য করিতে লাগিলেন। 

মহাপ্রত্ প্রেমোন্সত্ত নিত্যানন্দকে ধরিয়৷ নিজের মন্তকের বস্ত্র পরাইয়! 
দিলেন। ভক্তগণ আসিয়া সকলে মিলিত হইলেন, শ্রীগৌরাক্ব তখন 
নিজ হন্তে গন্ধ-মাল্যাদি দ্বারা নিত্যানন্দ প্রডূর শ্রীঅঙ্গ স্থশোভিত 
করিয়া তাহাকে তক্তগণের মাঝখানে বসাইলেন। মহাপ্রত হয় 

নিত্যানন্দ প্রতভূর পাদ-প্রক্ষালন করিয়া দিলেন এবং অন্তান্ত ভত্ত- 

গরণকে বলিলেন, “তোমরা সকলে নিত্যানন্দের পাদোদক পান কর, 

ইহা পান করিলে কৃষ্প্রেম জন্মে । 

“ভক্ত-পদধূলি, আর তক্ত-পদজল। 

ভক্ত-ভৃক্ত-শেষ, এই তিন মহাবল ॥ 
এই তিন সেব! হ'তে কৃষ্ণপ্রেম হয়। 
পুনঃ পুনঃ সর্ববশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয় ॥৮ 

( ঠতন্-চকিতানত ) 

এই বথ শুনিয়৷ ভক্তগণ মহানন্দে উৎফুল্ল হইয়া নিত্যানন্দের 
পাদোদক গ্রহণ করিতে লাগিলেন। কে আগে যাইয়া! নিভ্যানন্দের 
পাদোদক গ্রহণ করিবেন, এই উৎকণ্ঠায় বৈষণবগণ সকলেই অতি ব্যাকুল- 
ভাবে নিত্যানন্দের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। নিত্যানন্দের 
পাদ্দোছক পান করিয়া ভক্ত-বৃন্দের আশ। মিটিতেছে না, এক 
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এক জন ৫।৭ বার বরিয্না পান করিতে লাগিলেন, এবং ভক্তগগ 
বলিতে লাগিলেন, “আজি জীবন সার্থক হইল, ভববদ্ধন মুক্ত হুইল, 
শরীরের সকল পাপ দূর হইল।” যে পাদপদ্স হইতে পতিতোদ্ধারিন 
কলুষ-নাশিনী গঙ্গার উৎপত্তি হইয়াছে, যে পাদপন্ম লাভ করিবার জন্ত 
ত্ঙ্ষাদি দেবতাগণও ব্যস্ত, যে পাদপদ্সের ছায়া-স্পর্শের জন্ত যোগি- 
খবিগণ ব্যাকুল, সেই পুশত্রদ্ধ সনাতনের পাদোদক তক্তগণ মহানন্দে 
পান করিলেন। 

ইহা অপেক্ষা! তাহাদের সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে ? 
নিত্যানন্দের পাদোদকের এমনই শক্তি যে, পান করিবামাত্রই ভক্তগণ 
সকলেই ভগবংপ্রেম লাভ করিলেন, তাহাদের প্রাণের পিপাসা দূর 
হইল, ত্রিতাপ-জালা দূরে গেল, হৃদয় পবিত্র হইল। সকলে প্রেমে 
বিভোর হইয়৷ আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন । শ্রীগৌরাজ কৃষ্প্রেমে 

বিহ্বল হইয়া হুঙ্কার করিতে লাগিলেন । নিত্যানন্দ এই সকল ব্যাপার 
দেখিয়া হাসিতেছিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গের নৃত্য-দর্শনে আর থাকিতে 

পারিলেন না, অমনি আসিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। গৌর-নিতাই 
হাত ধরাধরি করিয়৷ নাচিতে লাগিলেন । 

নিত্যানন্দের পাদ-বিক্ষেপে পৃথিবী কম্পিতা হইতে লাগিল। 
ভক্তগণ গৌর-নিতাইকে পরিবেষ্টন করিয়! নৃত্য করিতে লাগিলেন। 

সকলেই প্রেমে আত্মহারা, বাহজ্ঞান-শৃন্ত, কেহ হাসিতেছেন, কেহ 
কাদিতেছেন, কেহ গাইতেছেন, কেহ মৃদক্গ বাজাইতেছেন, কেহ “হরি 
বোল” “হরি বোল” বলিতেছেন, কেহ ব! গড়াগড়ি যাইতেছেন। 
নধর্থীপ আজ আনন্দধাম। নবঘ্ীপে আজি সুখের হিজ্লোল প্রবাহিত 
হইয়াছে, নবদ্বীপবাসী সংসার ভুলিয়া গিয়াছে, প্রাণের আকুলতায 

আন্মহারা হইয়াছে । গৌর-নিতাই অপার আনন্দে বিভোর হ্ইফা 



দিগন্বর নিত্যানন্দ ৭৫ 

নাচিতেছেন, খেলিতেছেন, গাইতেছেন। বিশ্বজনীন প্রেমের প্রবল- 
প্রবাহে গতর প্রতৃত্ব, ভক্কের লঘ্ৃত্ব, পণ্ডিতের পাত্ডিতা, মূর্থের মূর্থত্ব 

সকলই ভাসিয়া গিয়াছে । যেন সকলেরই শরীর হইতে ভগবৎপ্রেমের 

অপূর্ব জ্যোতি: ছুটিয়া বাহির হইতেছে, সকলেই প্রাণের একাস্তিক 

ব্যাকুলতায় পরমানন্দে নৃত্য করিতেছেন । চতুদ্দিকে ঘন ঘন হরিধ্বনি 

হইতেছে । এইরূপে বহুক্ষণ লীলাখেল! করিয়া গৌর-নিতাই স্থির 
হইলেন। তখন শ্রীগৌরাক্গ নিতানন্দের পানে তাকাইয়া বলিলেন, 

্জরপাদ, তোমার একখানা কৌপীন আমাকে দাও।” এই বথা 

শুনিয়া নিতাই হাসিতে লাগিলেন । উভয়ে কিছুক্ষণ চাওয়া 

চাহির পর শ্রীগৌরাঙ্গ নিজেই নিত্যানন্দের একখানা! কৌগীন আনিয়! 
খণ্ড খণ্ড করিয়া বৈষণবদিগকে বিতরণ করিলেন। বলিলেন, 

“ভক্তগণ ! তোমরা সকলে এই বস্ত্র মন্তকে বন্ধন কর? নিত্যানন্দ 

ভগবানের অবতার, ত্বাহার অনুগ্রহে তোমাদের কৃষ্চপ্রেম লাভ 

হইবে ।” 

“সকল বৈষ্ব-মগ্ডলীর জনে জনে। 

খানি খানি করি প্রভূ দিলেন আপনে ॥ 
প্রতু বলে এ বন্ত্র বান্ধহ সবে শিদ্দে। 
অন্ঠের কি দায়, ইহা, বাঞ্ছে যোগেশ্বরে |” 

( চৈতন্-ভাগবত ) 

এই বলিয়া মহাপ্রভূ, নিত্যানন্দ-মহিমা কীর্তন করিতে আরম 
করিলেন। ব্রদ্ধাদি দেবগণের আরাধ্য-_নিত্যানন্দ, পূর্ণবন্ধ ! তাহাকে 
যে কিঞিছ্মান্র দ্বেয করে সে ভক্ত হইলেও আমার প্রিয় নহে। 



শঙ নিত্যানন্দ-চরিত 
চরিত রত এসবি এসএ ও ইস্পপর ্্ি্উ্উএত এ  ০স্ স্তিলি এছ, তি 0 ৬ 

“ইহান চরণ শিব-্রক্ষার বন্দিত। 

অতএব ইহানে করিহ সবে গ্রীত ॥ 
তিলাপ্ধেক ইহানে যাহার দ্বেষ রহে। 
ভক্ত হইলেও সে আমার প্রিয় নহে ॥ 

“ ইহান বাতাস লাগিবেক যার গায়। 
তাহারেও কৃষ্ণ না! ছাড়িবে সর্ববথায় ॥৮ 

( চৈতন্ত-ভাগবত ) 

এইরূপে শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ-্মহিম৷ সাধারণ্যে প্রচার করিতে 
লাগিলেন। 



দ্বাদশ অধ্যায় 
১৯৪ ১ 

বাঙ্গালার অবস্থা 
“যদা যদ। হি ধর্মস্ গ্লীনির্ভবতি ভারত । 
অভ্যুরখানমধর্স্য তদাত্মানং স্জাম্যহম্॥” 

্ (গীতা) 

উজ্জীগৌরান্গ যে সময়ে আবিভূ্ত হইয়াছিলেন, সে আজ চারি 
শত বংসরের অধিককালের কথা। এই সময় হোসেন খা নামক 
জনৈক পাঠান গোড়ের রাজা ছিলেন। ইনি ইতংপূর্বেরে গৌড়ের হিন্দু- 
রাজ। স্ববুদ্ধি রায়ের ভূত্য ছিলেন, পরে তাহাকে রাজাচ্যুত করিয়া 
হ্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করেন। স্থবুদ্ধি রায় যখন রাজা ছিলেন, 

সেই সময় তিনি হোসেন খার অবৈধকাধ্যের নিমিত্ত এক সময় 
তাহাকে চাবুক মারিয়াছিলেন। হোসেন থার হদয়ে এই বিদ্বেষ-বন্ছি 
তুষানল-প্রায় জলিতেছিল, হোসেন খা সিংহাসনে আরোহণ করিয়া 

পূর্ব প্রভুর প্রাণ ৰধ না করিয়া বলপূর্বক তীহাকে যবনের জল 

পান করাইয়া ছিলেন। পরে তিনি এই পাপের গ্রায়শ্চিত্বের 



এ৮ নিত্যানন্দ-চরিত 
ই ০০০০ 

জন্ত কাশীধামে যাইয়! শ্রীগৌরাঙ্গের আশ্রয় ্রহণ করেন, করেন, মহাপ্রত 
ডাহাকে বৃন্দাবনে যাইয্বা হরিনাম করিতে উপদেশ প্রদান করেন, 
তদুসারে ভিনি বৃন্দাবনে বাস করেন। এই মুসলমান রাজার অধীনে 
কাজী উপাধিধারী কয়েকজন প্রধান কর্খচারী ছিলেন, ইহার! সৈন্ত- 
সামন্তে বেইিত থাকিয়া রাজ্যশাসন করিতেন। ইহাদের মধ্যে 
নবন্বীপের অন্তর্গত বেলপুধুরিয়! গ্রামনিবাসী চাদ কাজী, মুলুক কাজী ও 
শাস্তিপুরের নিকটবর্তী গোরাই কাজী প্রধান ছিলেন। ইহারা হিন্দু- 
'দিগের উপর বড়ই অত্যাচার করিতেন । এই সময় ব্রাহ্মণগণ সমাজের 
শীর্ষস্থানীয় ছিলেন, তাহার ধশ্মকাধ্য করিতেন এবং অন্তান্ত জাতীয় 

লোক তাহাদের জাতীয় ব্যবসায় করিতেন। ব্রাঞ্গণগণের মধ্যে কেহ 
কেহ কদাচিৎ রাজকাধ্য করিতেন, ইহারা সমাজে অত্যন্ত ঘ্বণিত 

বলিয়া উপেক্ষিত হইতেন। শ্রীজগন্নাথ রায় ও মাধব রায় বলিয়। দুই 

জন ব্রাঙ্গণ নবদ্ীপে কোটালের কাধ্য করিতেন, ইহার! শুদ্ধশ্রোত্রীয় 
্রান্ষণ ছিলেন, ইহারাই জগাই মাধাই বলিয়া! বিখ্যাত । 

এই সময় বঙ্গদেশের মধ্যে শ্রীধাম নবহীপই বিদ্যা, বাণিজ্য ও 
সভ্যতাতে সর্বাপেক্ষা উন্নত ছিল। নবন্বীগের সর্বত্রই বিস্থাচ্চা 
হইত। বিদ্বান্কে সকলেই আদর করিত, মূর্থকে পণুবৎ দ্বণা করিত। 
সমাজের অধিকাংশ লোকেই খাক্ত ছিলেন, বৈষবের সংখা নামধাত্র 
ছিল। 

বিভাঁপতি ও চণ্তীদাসের পদাবলীই এ সময়ের প্রধান সাহিত্য 
ছিল। এই সকল পদাবলী বৈষবগণ ভক্তি-সহকারে পাঠ করিতেন। 
বন্ততঃ বিষ্ভাপতি ও চণ্ডীদাগের কবিতা অমৃতের উৎন-স্থরূপ; পড়িলে 
সুক্ষিরসে হৃদয় স্বতঃই আর হইয়। যায়। স্বয়ং মহাপ্রভু এই কবিতা 
খ্ঠনিন প্রেমে পুলকিত হইতেন। 



বাঙ্গালার অবস্থা ৭৯ 
।বপ্রিস্্তিগ ্িশা এসি বি এসসি 

“চণ্ভীদাস বিগ্যাপতি, রায় নাটক গীতি, 
কর্ণামৃত শ্রীগীত-গোবিন্দ। 

স্বরূপ রামানন্দ সনে, মহাপ্রতূ রাত্রিদিনে 
গায় শুনে পরম আনন্দ ।” 

( চতন্ত-চরিভামৃত ) 

জগহ্িখ্যাত মহামহোপাধ্যায় বাস্থদেব সার্বভৌন তখন নবধীপের 
সর্ধপ্রধান পণ্ডিত ছিলেন। এই সময় অসাধারণ প্রতিভাশালী বঘুনাথ 
শিরোমণি মিথিলায় যাইয়া সমগ্র ন্যায়শান্ত্র কণ্স্থ করিয়। আসিয়। 

নবন্ধীপে ন্তায়শাস্ত্ের চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। প্রধান স্মার্ড রঘুনন্বন, 

জ্ানিশ্রেষ্ঠ ভবানন্দ ও তঙ্্রশাস্ত্রের রাজ! কষ্ণানন্দ প্রভৃতি ইহার ছা 
ছিলেন। তখন নবদ্বীপ 'বঙ্গদেশের মধ্যে বিগ্যাচচ্চার প্রধান স্থান 
হইয়াছিল ! 

যদিও বঙ্গদেশের মধ্যে নবদ্ধীপে তখন সর্বতোমুখী উন্নতিই 
বিস্ধমান ছিল বটে তথাপি একটি বিষয়ের বড়ই অভাব দৃষ্ট হইত। 
ধর্চর্চা একেবারেই লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, শুধু নবদ্বীপ কেন সগগ্র 
বঙ্গদেশেই ধশ্মরাজ্যে একপ্রকার অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল। 

হীন-চরিত্র তান্ত্রিকগণের পাশবিক অত্যাচারে, মুলমান রাজগণের 
স্বেচ্ছাচারিতায়, বৈদাস্তিক পণ্ডিতগণের ধণ্মভাববিহীন শুদ্ব মায়াবাদে, 
মানবহৃদয়ের ভক্তিবৃত্তি একরূপ সমূলে উৎপাটিত হইয়াছিল। 
মহামহোপাধ্যায় পঙ্ডিতগণ ন্তায়শাস্ত্রের কুট তর্ক লইয়াই বিব্রত 
থাকিতেন, সমাজে ধাহার। ধাশ্মিক বলিয়৷ পরিচিত হইতেন, তাহারাও 
স্বৃতিশাস্ত্ের ব্যবস্থা-পালনই ন্বর্গের প্রশস্ত শিঁড়ি বলিয়া মনে 



৮৮০ নিত্যানন্দ-চরিত 
তারি ঠাসইএসি্্ স্হন্৬এএ ছ নস্সি পিএস 

করিতেন। বাস্তবিক ধর্খভাব একেবারেই শুন্ত হইয়়াছিল। তখন 
উন্নতিঙ্গীল নবন্বীপেও বাহুবল এবং জানবলেরই প্রাধান্য ছিল। এক 
দিকে প্রবলগ্রতাপ প্রতাপ কুদ্র ও চাদ কাজির বাহুবল, অন্যদিকে 
বান্থদেব সার্বভৌম ও প্রকাশানম্দ সরহ্বতীর জ্ঞানবল। বঙ্গদেশে 
আধ্যাত্মিক অবনতির এই ঘোরতর ছুর্দিনে শ্রীভগবান্ হ্বয়ং চৈতন্তদেব- 
রূপে নবন্বীপে অবভীণ হইয়া এই উভয় শক্তির মধ্যে ভক্তিবলের 

প্রাধান্ত স্থাপন করিতে উদ্যোগী হইলেন। নিত্যানন্দ ও হরিদাস 
ঠাকুর তাহার প্রধান সহায় হইলেন। 



ত্রয়োদশ অধ্যায় 
৪৬ ৮৩০ 

শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবন্ভাবে প্রকাশ 

“প্রেম প্রচারণ আর পাষগু দলন । 

ছুই কার্যে অবধূত করেন ভ্রমণ ॥” 
( চৈতন্য চরিতামৃত ) 

উম গৌরাঙ্গকে এতদিন সকলে ভগবস্তক্ত বলয়! জানিত, কিন্ত 

এক্ষণে তিনি জীব দুঃখে কাতর হইয়া! ভগবান্ ভাবে প্রকাশিত হইলেন । 

তাহার বিনীত ব্যবহার, অকৃত্রিম ভক্তি, সর্ববজীবে দয়া ও অপূর্ব বৈরাগ্য 
দর্শন করিয়া সকলেই তাহাকে ভগবানের অবতায় বলিয়৷ বিশ্বাস 
করিতে লাগিল। তাহাকে অসাধারণ ভক্তিমান্ ও অলৌকিক শক্কি- 
সম্পন্ন মনে করিয়া বহলোক আসিয়া তাহার ভক্ত হইতে লাগিল । 
নবন্বীপে প্রেমের হিল্লোল বহিতে লাগিল, ভক্তগণ হরি-সংকীর্বনে মত্ত 

হইলেন, প্রেমের বস্তায় নদীয়া নগরী ডুবিহ্া গেল। এই সময়ে 
গৌরাঙ্গ ভক্তিহীন মানবগণের হৃদয়ে নবশক্তি সঞ্চারের উপযুক্ত 
সময় বুবিয়া জগন্সঙ্গল প্রীহরিনাম প্রচার করিতে ইচ্ছা করিলেন। 

ষভ 



৮২ নিত্যানন্দ-চরিত 
চ্উতাস্ষরতান্ম উিব্্ট 5 ০ প্র সি 

প্রীগৌরাঙ্গ পরম দয়ালু, জীবের দুঃখে সর্বদাই কাতর। ধর্মের বিমল 
সুখ লাভ করিয়া মানৰগণ আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক 
এই ত্রিবিধ ছুঃখ দূর করুক ইহাই তাহার প্রাণের ইচ্ছা । 

এইরূপ বিশ্বজনীন প্রেমে বিহ্বল হইয়া! মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভৃকে 
বলিলেন, “প্রীপাদ, তুমি আর হরিদাস আমার সহায় হও। একাধ্য 
অন্য দ্বারা সম্পন্ন হইবে না। তোমরা এই নবদ্বীপের দ্বারে দ্বারে 
ঘুরিয়। শ্রহরিনাম প্রচার কর এবং কি ছোট, কি বড়, কি মূর্থ, কি 

পণ্ডিত, কি সাধু, কি অসাধু জাতি-ধর্-নির্বিশেষে সকলকেই এই মধুর 
হরি নাম দিয়া উদ্ধার কর।” 

“পৃথিবীর মধ্যে আছে যত দেশ গ্রাম । 

সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম ॥ 

কাহারে হৃদয়ে নহিবেক হুঃখ শোক । 
সংকীর্তন-সমুদ্রে ডুবিবে সর্বলোক ॥৮ 

( চৈতন্ত -নঙ্গল ) 

হরিদাস ও নিত্যানন্দ উভয়েই সন্গ্যাসী, পরম দয়ালু ও শক্তিসার- 

ক্ষম। কাজেই উপযুক্ত লোকের উপর এই মহৎকাধ্যের ভার ন্তত্ত 

হইল। এক্ষণে শ্রীগৌরাঙ্গ ধর্রাজ্যের স্বাধীন রাজা এবং নিত্যানন্দ 

তাহার প্রধান সেনাপতি হইলেন। ধর্মবীর নিত্যানন্দের হরিনাম- 

ভেরীর বিজয়-নিনাদে দিষ্মগুল মুখরিত হইয়া উঠিল। দলে দলে 
লোক আসিয়া তাহাদের ভক্ত হইতে লাগিল, চতুপ্দিক আনন্দে পরিপূর্ণ 
হইল) নবদ্বীপে এই প্রথম রীতিমত হরিনাম প্রচার আরস্ত হইল। 

হরিদাস নিত্যানন্দের সহকারী হইলেন । এখানে, প্রসঙ্গাধীন হরিদাসের 

'বিবরণ কিছু বলা যাইতেছে । ইহার বাঁড়ী বনগ্রাম মহকুমার অধীন 
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বুঢন গ্রামে। ইনি ব্রাহ্মণপুত্র, মুসলমান কর্তৃক প্রতিপালিত বলিয়া 
যবন হরিদাস নামে খ্যাত। ইনি পরম ভক্ত ছিলেন, হরিনামের 

গ্রতি তাহার অচলা! শ্রন্ধা ছিল। ইনি বনগ্রামের নিকট বেনাপোলের 
জঙ্গলে কুটির নিশ্মাণ করিয়! তথায় হরিনাম জপ করিতেন । 

বনগ্রামের জমিদার রামচন্দ্র খান অত্যন্ত দুষ্ট প্রকৃতির লোক, 

অত্যাচারী ও ভক্তছেষী। হরিদাসের ভজন সাধন তাহার ভাল বোধ 

হইল না। তিনি তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য একটি পরমা-হ্ন্দরী 
যুবতী বেশ্তাকে তাহার নিকট পাঠাইলেন। হরিদাস ভগবন্তক্ত। 
তাহার শরীরের অপূর্ব জ্যোতি: ও ভগবনিষ্ঠ। দেখিয়া সেই বেশ্যার 

মন ভক্তিরসে আগ্ুত হইল। তখন সে পাপ প্রবৃত্তি পরিত্যাগ পূর্ববক 
হরিদাসের শ্রীচরণ আশ্রয় করিল। হরিদাস তাহাকে হরিনাম করিতে 

উপদেশ দিয়া তথ৷ হইতে চলিয়া গেলেন। যবন হরিদাস হিন্দুধশ্ম 
গ্রহণ করিয়াছেন শুনিয়া মুসলমান কাজি মুলুকপতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ 
হইলেন। তিনি লোশু পাঠাইয়া হরিদাসকে ধরিয়া লইয়া গেলেন। 
হরিদাসের অমায়িক ভাব, ভগবস্তক্তি ও বি দখিয়! খুলুকপতির 
কঠিন হ্দুয় কোমল ভাব ধারণ করিল। / ।তনি তাহার মন্ত্রী 
অনুরোধ ছাড়াইতে পারিলেন না। মী ডাই কাজি বলিল, 

“হরিদাসের সমচিত শান্তি না দিলে ্ ধর্শের বিশেষ অনিষ্ট 
হইবে।" 

তখন মুলুকপতি বাধ্য হইয়া হরিদাস প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করিলেন। 
এই প্রাণদণ্ডও অত্যত্ত নিষ্ঠুর ভাবে করিতে আদেশ করিলেন। 
তাহাকে বাইশ বাজারে লইয়! প্রত্যেক বাজারে বেত্রাঘাত করিতে 
হইবে। এমন কঠোর দণ্ডের নাম শুনিয়াই শরীর শিহুরিয়া উঠে। 
কিন্ত হরিদাসের হৃদয় বিচলিত হইল না। তখন গোরাহই কাজি 
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বলিল, “হরিদাস! যদি তোমার প্রাণ বাচাইতে চাও তবে এখনও 
কলম! পড়, হরিনাম ছাড়। হরিদাসের হরিনামে অচল ভক্তি, 
একাস্তিক নিষ্ঠ। ! তিনি গম্ভীর ভাবে বলিলেন,_- 

“খণ্ড খণ্ড হয় যদি যায় দেহ প্রাণ। 

তবু আমি বদনে ন! ছাড়ি হরি নাম ॥৮ 

তখন হরিদাসকে বধ্যভূমিতে লইয়া যাইয়া ঘাতকগণ বেত্রাঘাত 
করিতে লাগিল। হরিদাস বদন ভরিয়া! উচ্চৈঃশ্বরে হরিনাম করিতে 

লাগিলেন । . তীহার বদনে বেত্রাঘাত-জনিত কষ্টের কিছুমাত্র চিক 

লক্ষিত হইল না। 
ভগবান্ হরিদাসের দ্বারা নাম-মাহাত্ম্য প্রচার করিলেন। হরিদাস 

কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়। জীব-জগতে নামের মহিমা প্রকাশ 
করিলেন। প্রেমের পরীক্ষা আত্মদানে। আজ হরিদাস ভগবানের 

জন্ত আত্মদান করিতেছেন, হরিদাসের পক্ষে ইহাপেক্ষা স্থখের বিয়য় 

আর কি হইতে পারে, এই ভাবিয়া আনন্দে অধীর হইয়! তিনি উচ্চৈঃ- 

স্বরে হরিনাম করিতে লাগিলেন এবং ঘাতকদিগের আত্মার মঙ্গল 

কামন। করিয়া! ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন, “প্রভু, ইহাদিগের 

অপরাধ ক্ষমা কর।৮ এইরূপে হরিদাস বিশ্বজনীন প্রেমে বিহ্বল 

হইয়া অচেতন হইয়া পড়িলেন। তখন মুসলমানগণ তাহাকে ম্বৃত মনে 
করিয়। গঙ্গায় ফেলিয়া দিল। কিছুকাল পরে চেতনা পাইয়। তিনি 

তীরে উঠিলেন। তাহার পর অধৈত প্রতুর নিকট কিছুকাল থাকিয়া 
পরে ভ্রীগৌরাজের মহিমা শ্রবণ করিয়! তাহার নিকট গমন করেন, 

. এবং জম্শঃ তিনি মহাপ্রভূর প্রিয়তম ভক্ত হইয়া উঠেন। এই 

হরিধাস নিত্যানন্দের সঙ্গী হইলেন, ইহাতে নিত্যানদ্দের আনন্দের 



. : গ্ত্রীগৌরাঙ্গের ভগন্তাবে প্রকাশ ৯৫ 

সীমা রহিল না। নিত্যানন্দ যে প্রেমের উৎস, হরিদানের সাহচর্য 

তাহা বেগবতী নদী হইল। তাহার! ছইজনে মিলিয়। নদীয়ার ঘরে 
ঘরে বেড়াইয়। বলিতে লাগিলেন-- 

“কৃষ্প্রাণ, কৃ্ষধন, কৃষ্ণ ষে জীবন ; 
হেন কৃষ্ণ বল ভাই, হই এক মন। 
“যে না লয় তারে কয় দস্তে ভৃণ ধরি। 

আমাকে কিনয়া লও বল গৌর হরি ॥ 
তোসবার লাগিয়। কৃষ্ণের অবতার। 

শুন ভাই! গৌরাঙ্গ সুন্দর নদীয়ার ॥» 

ছইজন নবীন সম্নযাসী প্রভাতে *্ীহরি-নাম” প্রচার করিবার 
নিমিত্ত নবধীপের ঘরে ঘরে ফিরিতে লাগিলেন । সঙ্যাসী দেখিয়া 
সকলেই আগ্রহের সহিত ভিক্ষা দিতে আসিত; তাহার! বলিতেন,”ভাই ! 
€তোমর! কৃষ্ণ বল, কৃষ্ণ ভজ এই আমাদের ভিক্ষা ; আমরা অন্য ভিক্ষা 

চাই না” এই বলিয়। ভিক্ষা ন৷ লইয়া অন্য বাড়ীতে চলিয়। যাইতেন। 
এইরূপে তাহার! ঘরে ঘরে নাম বিলাইতে লাগিলেন । এই সময় বৈষ্ণব 

পদকর্তা বলিয়াছেন, 

“ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গ নাম রে। 
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সেই আমার প্রাণ রে ॥ 
আমার নিতাই বলে হরি বলে কিনে লও আমারে । 
যে জন সদ হরি ভজে রাখে প্রাণ মাঝারে ॥ 

গৌর প্রেমে বাধা রহ ইহ পর জীবনে । 
তাই বলি গৌর ভজ কায়মনোবাক্য প্রাণে ॥ 
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সে জন আমার হয়, আমি হই তাহার রে। 
নিতাই যারে দেখে তারে বলে দস্তে তৃণ ধরি-- 

আমাকে কিনিয়া লও বল গৌর হরি ॥ 
এত বলি নিত্যানন্দ ভূমে গড়ি যায় রে। 
সোণার প্রতিম! যেন ধুলায় লুটায় রে, 
হেন অবতারে যার রতি না জন্মিল রে। 

লোচন বলে সেই পাখী এল আর গেল রে॥” 

ছুইজনেরই সুন্দর মৃত্তি, সঙ্গাসী-বেশ, অপূর্ব তেজ* বিশেষতঃ 
নিঃম্বার্থভাবে কৃষ্ণনাম বিতরণ করিতেছেন, ইহা! দেখিয়া অনেক লোক 
মুগ্ধ হইতে লাগিল। আবার অন্য দিকে কেহ মুগ্ধ না হইয়া বিদ্রপ 
করিতে লাগিল। কেহ বলে ইহারা ভাল লোক নহে, প্রচ্ছরর ভাবে 

সম্াসী সাজিয়া নগরে বেড়াইতেছে। কেহ বলে ইহারা পাগল, এইরূপে 
নানাজনে নানাকথা বলিতে লাগিল। বলা বাহুল্য ধশ্মজগতে এরূপ 

দৃশ্ত প্রায়ই দৃষ্ট হইয়া থাকে। 
নিত্যানন্দ স্বভাবতঃই একটু রহস্ত-প্রিয় ছিলেন, কাজেই হরিদাসের 

সহিত নাম বিলাইতে যাইয়৷ অনেক সময় চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতেন, 
ইহাতে হরিদ।সের বড়ই অস্থবিধা হইতে লাগিল। নিতাই গঙ্গাতীরে 
উপস্থিত হইলেই গঙ্গায় নামিয়া পড়িতেন, এবং নির্ভয়-চিত্তে সম্ভরণ 
করিতেন। হরিদাস তীর হইতে ডাকিতেন, *শ্রীপাদ, উঠ।” 

নিত্যানন্দের সে দিকে দৃট্টিমাত্র নাই, তিনি পরমানন্দে গঙ্গায় সম্ভরণ 
ককারিতেন। ক্ষুধা লাগিলে পথিমধ্যে ছুপ্ধবতী গাভী দেখিলেই অমনি 
দোহন করিয়া ছুপ্ধ পান করিতেন । কখনও বা বড় বড় যাঁড় দেখিলে 

লম্্ দিদ্লা তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বসিতেন এবং পামি মহাদেব” 



গ্রীগৌরাঙ্গের ভগঞন্তাবে প্রকাশ ৮৭ 

এই বলিয়! চলিয়া যাইতেন। হরিদাস অত্যান্ত ধীর; কাজেই তাহার 
এই সমুদয় চঞ্চলতা ভাল বোধ হইত না। নিত্যানন্দ ও হরিদাস 

এইরূপে অযাচিত ভাবে নবধীপে হরিনাম প্রচার করিতে লাগিলেন,-- 

এবং প্রেমাবিষ্ট চিতে নগর প্রদক্ষিণ করিয়া গাহিতে লাগিলেন, 

“কিশোরীর প্রেম নিবি আয়, 

প্রেমের জুয়ার বয়ে'যায়। 

বইছেরে প্রেম শতধারে, যে যত ছয় তত পায়। 
প্রেমের কিশোরী, প্রেম বিলায় সাধ করি, 

রাধার প্রেমে বলরে হরি; 

প্রেমে প্রাণ মত্ত করে, প্রেম-তরঙ্গে প্রাণ নাচায় । 

রাধার প্রেমে হরি বলি, আয় আয় আয় ॥” 

নিতাই ও হরিদাস উভয়েই ভক্তিমান, বিশ্বপ্রেমিক ও ভগবনিষ্ঠ। 
সর্বজীবের হিতসাধনই তাহাদের প্রাণের ইচ্ছা । স্থতরাং তাহাদের 
বাসন! পূর্ণ না হইবে কেন? সকলেই তাহাদের উপদেশ গ্রহণ 
করিতে লাগিল। তীহারা হরিনামে দেশ মাতাইয়া উঠাইলেন। 

সর্বত্রই হরিনামের ধ্বনি উঠিতে লাগিল, আপামর সাধারণ সকলেই 
ভক্তিসাগরে ভূবিয়া গেল, নদীয়! নগরী প্রেমে টলমল করিতে লাগিল । 
নিতাই জাতিধর্শ-নির্বিশেষে সকলকেই অকাতরে প্রেমদান করিতে 
লাগিলেন। নদীয়াবাসী সকলেই হরি সংকীর্তনে মত্ত হইলেন। 



চতুর্দশ অধ্যায় 

জগাই মাধাই 

“অপি চেৎ সুহরাচারো৷ ভজতে মামনন্যভাক্ ৷ 

সাধুরেব স মন্তব্য সম্যগব্যবহিত হি সঃ॥” 

(গীতা) 

্সিতাই ও হরিদাস ছুইজনে শ্রহরি-নাম প্রচার করিতে 

লাগিলেন। নিত্যানন্দের হৃদয়ে এতদিন ষে প্রেমের প্রবাহ অন্ত:সলিলা 

ফন্তনদীর ন্ভায় প্রবাহিত হইতেছিল, চৈতন্তদেবের সংস্পর্শে তাহ! 
ভ্বগীয়। মন্দাকিনীর শতধারায় প্রবাহিত হইয়া সমস্ত বঙ্গদেশ প্লাবন 
করিতে উদ্ভত হইল | 

এই সময় হোসেন সাহ গোৌড়ের রাজা ছিলেন। তাহার অধীনে 
জগঙ্লাথ ও মাধব নামক দুইজন ব্রাঙ্ষণ কুমার নবদ্বীপের প্রধান 
কোটালের কাধ্য করিতেন। ইহারা অত্যন্ত হীন-চরিজতজ ছিলেন। 



জগাই মাধাই ৮৯ 
চির ইউ ৯ ও, এইস 

সর্বদ! মন্তপান করিতেন, করিতেন, সুযোগ পাইলেই নগর লুঠপাট করিতেন, 
নরহত্যা, চুরি-ডাকাতি প্রভৃতি কোন ছুষ্্শই ইহাদের অকরণীয় ছিল 
না। নিরস্তর পাপকার্যের অনুষ্ঠান করিতে করিতে ইছাদের হৃদয় 
পাষাণতুল্য হইয়৷ গিয়াছিল, মানবের কাতর ক্রন্দনে ইহাদের কঠিন 
হৃদয় বিগলিত হইত ন|। 

«সেই ছুইজনের কথা কহিতে অপার ; 
তার৷ নাহি করে হেন পাপ নাহি আর। 

ব্রাহ্মণ হইয়া মধ গোমাংস ভক্ষণ, 
ডাকাচুরি পরগৃহে দাহে সর্বক্ষণ ॥” 

(চৈতন্য ভাগবত ) 

জগাই মাধাই একে নিষ্ঠুর অত্যাচারী, তাহাতে রাজক্ষমতা লাভ 
করিয়া আরও ক্ষমতা-দৃপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কাজিদিগকে অর্থ দ্বারা 
বশীভূত রাখিয়! ইহার! সর্বদা অত্যচার করিত। ইহাদের ভয়ে তখন 

সকলেই শঙ্কিত থাকিত। ইহার! এইরূপ বীভৎন অমানুষিক অত্যাচার 
করিয়াই অপার আনন্দ অনুভব করিত। 

জগতে সকলেই সুখের জন্ত ব্যস্ত । কিন্তু ভগবানের কি আশ্চর্য্য 
কৌশল ! জগৎ্-নিয়ন্তার কি হ্ষ্টি-বৈচিত্র! সকলেই সমান স্থখে 

স্থত্ী হয় না, সকলেই একরূপ কাধ্যে ব্রতী হয় না, সকলের হৃদয়ে 

একই চিস্তান্োত প্রবাহিত হয় না। অথচ সকলেই সুখের জন্য ব্যস্ত। 

মান্ছষ ভিন্ন ভিন্ন রচিতে গঠিত, কাজেই কেহ পাপকাধ্য করিয়! স্্থী, 
কেহ ধর্মকার্যের অনুষ্ঠানে তৃষ্ঠ, কেহ ছুঃখীর ছুঃখ মোচন করিতে 

ব্যাকুল, কেহ অন্ের সর্বনাশ করিয়া নিজের উদর পূরণ করিতে ব্যন্ত। 
কেহ ভগবৎ প্রেমে বিভোর, কেহ যুবতীর প্রেমে মত্ব, কেহ এঁহিক 
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সুখের জন্ লালায়িত, কেহ পরকালের চিন্তায় ঘগ্ন, কেহ প্রভৃত্ব লাভে 

স্থী, কেহ বিশ্বজনীন প্রেমে মাতোয়ারা, কেহ জ্ঞানের নিমিত্ত ব্যাকুল, 
কেহ মূর্খতা লাভ করিয়াই সন্তষ্ট, কেহ জিতেন্দ্রিয় হইয়া! সুখী, কেহ 
ইন্দরিয়-সেবায় পরিতৃপ্ত, কেহ আসজ-লিক্সায় ব্যাকুল, কেহ নির্জনবাসে 
প্রফুল্ল, কেহ পতিগ্রাণা সতী রমণীর পবিভ্রপ্রেমে অন্ুরক্ত, কেহ বা 
উচ্ছজ্খল প্রতি দুশ্চরিত্রা পাপীয়সী কুলটার প্রণয়ে বিভোর। জীব- 

জগতে অণুক্ষণ এই দৃশ্ঠ দেখিয়। মনে হয় যে বাস্তবিক ছুখ বুঝি এইরূপই 
পরিবর্তনশীল । নতুবা স্ুখান্থেধী মানবের এইরূপ অবস্থাস্তর হওয়ার 
কারণ কি? সকলেই যখন স্থখের জন্য ব্যাকুল তখন স্থখের প্রকৃতি 

এরূপ বিভিম্ন কেন? কিন্তু ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা 
যাইবে যে মানবগণ প্রকৃত যে সুখ তাহা লাভ করিতে ব্যগ্র হয় না, 
আপাত*মধুর পরিণাম-বিরস ক্ষণস্থায়ী যেস্থখ তাহাই জীব আবেগ- 
ভবে অনুভব করে, বাস্তবিক তদ্দারা আত্মার পুষ্টিসাধন হয় না। 

*“চিত্তনদীনা মউভয়তো বাহিনী ; 
বহতি কল্যাণায়, বহতি পাঁপায় চ। 

ঘাতু কৈবল্য প্রগভারা, 
বিবেক বিবয় নিম্ন সাকল্যাণ বহা।। 

সংসার প্রাগ ভারা অবিবেক বিষয় নিম্নাপাপবহা । 

তত্র বৈরাগ্যেণ বিষয় আ্রোতঃ খিলী ক্রিয়তে, 

বিবেক দর্শনাভ্যাসেন বিবেকস্রোতঃ উদ্ঘাট্যতে 1” 

(পাতঞ্জল ভাষ্য ) 

 চিত্তরূপ নদী উভয় দিকে প্রবাহিত। উহ! মঙ্গলের নিমিত্ত এবং 



জগাই মাধাই ৯১ 

অমঙগলের নিষিত্ত প্রবাহিত হয়! যে প্রবাহ কৈবল্য-প্রাগ ভারা-বিবেক- 
বিষয়-নিম্, তাহা কল্যাণকর; যে প্রবাহ সংসার-প্রাগ_ভারা-অবিবেক- 

বিষয়-নিয় তাহা দুঃখজনক | বৈরাগ্য দ্বারা বিষয়-শোত প্রতিরুদ্ধ 

হয় 'এবং বিবেকানুশীলন দ্বারা বিবেক স্রোত প্রশস্ত হয়। জগাই 
মাধাই ছুই ভাই সর্বদাই রাজসিক স্বখে মত্ত থাকিত, তাহাদের 

চিত্ত-নদী সংসার প্রাগভারা ও অবিবেক-বিষয়-নিয়া ছিল। কাজেই 
তাহারা সর্বদা অসৎকণ্ম দ্বারাই আপনাদের ভোগবিলাস চরিতার্থ 

করিত। ইহাদের ছুর্দশা দর্শন করিয়া পরম দয়ালু নিতাইর হৃদস় 
বিগলিত হইল, তিনি হুরিদাসকে বলিলেন, “ভাই, এই ছুইটা অধম্ 
পাপীকে উদ্ধার করিতে হইবে ।” 

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া একদিন হরিদাস ও নিত্যানন্দ দুইজনে 
প্রেমোন্মত্ত হইয়া নাম বিলাইতে বাহির হইয়াছেন, এমন সময় তাহার! 
দুইজনে জগাই মাধাইর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, “ভাই তোমরা' 
কষ্খনাম কর ।” 

“কৃষ্ণপ্রাণ, কৃষ্ধধন, কৃঞ্ণ সে জীবন ; 

হেন কৃষ্ণ বল ভাই হই একমন।” 

ছুই ভাই মগ্য পান করিয়া বিভোর হইয়াছে, তাহাদের চক্ষু রক্তবর্ণ, 
বাহজান শৃন্ক। যাহারা হরিনামের চির-বিরোধী, যাহাদের সম্মুখে 
এ পর্যযস্ত কেহ ভগবন্নাম কীর্তন করিতে সাহসী হয় নাই, আজ তাহারা 
নিতাইর মুখে হঠাৎ কষ্ণনামের কথা শুনিয়া অত্যন্ত রুদ্ধ হইয়৷ আরক্ত 
নয়নে বলিল, "কোন্ বেটা এ সময় কষ্ণনাম করিয়া আমাদের অশাস্তি 

জন্মাইতেছে? এত বড় স্পর্ধা! আমাদের নিকট কৃষ্ণ কথা! 
ইহাদের কি প্রাণের ভয় নাই? এখনই ইহাদিগকে ধরিয়া সমূচিত 
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শান্তি প্রদান করিতেছি ।* এই বলিয়া! ছুই ভাই নিতাই ও হরিদাসকে 

ধরিবার নিমিত দৌড়িতে লাগিল । নিতাই ও হরিদাস উভয়েই 
কউত্ধশ্বাসে তথ! হইতে পলায়ন করিলেন। রাত্তায় যাইতে যাইতে 

হরিদাস বলিলেন, এগ্রপাদ! তোমার যত অসম্ভব কার্য্যে হস্তক্ষেপ ! 
যাহাতে সফলকাম হইতে পারিবে না এরূপ কার্যে হস্তক্ষেপ করাই 
'অন্ুচিত। হা ভগবন্! আজ এই পাগলের সহিত আসিয়! বুঝি 

পপ্রাপটাই যায় ।” ও 
নিতাই বলিলেন, "আমার দোষ কি? ধাহার আদেশে আসিয়াছ 

তাহার দোষ দিতে পার না? তিনি ঘরে বসিয়া আদেশ করিবেন 

আর আমর! পথে পথে গালাগালি শুনিব ও মার খাইয়। মরিব। 

ইহা! শুনিয়৷ হরিদাস বলিলেন, *্যাহা হউক মোটের উপর এমন 
মাতালের নিকট আমাদের যাওয়াই ভাল হয় নাই।” নিতাই 
বলিলেন, “আমার দোষ কি? তুমিই তে বলিলে, “চল জগাই 
মাধাইর নিকট যাই” এখন অন্যায়্ূপে আমাকে দোষী 
করিতেছ। যাহ। হউক যাহা হইবার তাহা হইয়। গিয়াছে, এখন একটা 
কথা বলি, “তুমি প্রভুর দিকট যাইয়া বল যে, এই ছুইটী পাপীকে 
তোমায় উদ্ধার করিতেই হইবে ।” প্রজ্ঞাচক্ক নিত্যানন্দ দ্বয়ং এঁশী 
শক্তি সম্পন্ন হইয়াও যে একথা বলিতেছেন ইহা শুধু মহাপ্রভুর মাহাত্ম্য 
প্রচার করাই তাহার একমাজ উদ্দেশ্ট । এইজন্যই “কেহ কিছু না 
করয়ে চৈতন্ত আজ্ঞা বিনা।” হরিদাস তখন হাসিয়া বলিলেন, 

জ্্রীপাদ! তোমার যখন এঁকাস্তিক ইচ্ছা! হইয়াছে, তখন বুঝিলাম 
.এষে এই ছুই পাপী অবশ্ই উদ্ধার হইবে 1” 

এইরূপে আলাপ করিতে করিতে তাহারা! দুইজনে যাইয়৷ 
খহাগ্রভুর নিকট উপস্থিত হইলেন। জগাই মাধাইর আহ্পূর্ব্িক 



জগাই মাধাই ৯৩, 
চি 

টি সিএস সলিল শি চাকরি তই হিরা 

সমুদয় বিবরণ জানাইয়া নিতাই বলিলেন, «প্রত, আর আমরা তোমার' 
আদেশ পালন করিতে যাইব না, হরিনাম বিলাইতে যাইয়া আজ আমরা 
বড়ই অপদস্থ হইয়াছি। জগাই মাধাই আমাদিগের প্রতি যেক্ধপ 
ছুর্বাবহার করিয়াছে, ইহা! দেখিয়া সকলেই আমাদিগকে ঠাট্টা করে ও 
গালি দেয়, তাহার বলে, “যেমন ইহার! ভণ্ড তপস্থী, তেমনই ইহাদের 

শাস্তি হইয়াছে। তুমি ঘরে বসিয়। কাজ কর, বাহিরের গঞ্জনা তোমাকে 
সহ্ করিতে হয় না, ঘত অত্যাচার আমাদিগকেই সহা করিতে হয়। 
সাধুকে সৎপথে আনা সহজ, ইহা! দকলেই পারে ; কিন্তু পাপীকে সৎপথে 
আনাই কঠিন। যদি তুমি দুরাচার পাপী জগাই মাধাইকে হরিনাম 
লওয়াইতে পার তবেই তোমার মহিমা! বুঝিতে পারি ।” 

প্রভু এই কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, ভ্শ্রীপাদ, তুমি যখন 
জগাই মাধাইকে উদ্ধার করিবার ইচ্ছ৷ করিয়াছ, তখন তাহাদের মুক্তি 
লাভ অনিবার্য |” ইহ! শুনিয়া সকলেই আনন্দিত হইলেন এবং 
নিত্যানন্দকে ধন্তবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন । | 



পঞ্চদশ অধ্যায় 

নিত্যানন্দের প্রেম 

“সাধূনাম্ দর্শনং পুণ্যং তীর্থ ভূতাহি সাধবঃ। 

কালে ফলস্তি তীর্থানি সদ্যঃ সাধু সমাগম: ॥” 

ত্িতযাননদ ও হরিদাস জগাই মাধাইর নিকট হরিনাম প্রচার 

করিতে যাইয়া তাড়া খাইয়াছেন। নিতাই পরম দয়ালু ও পর ছুঃখে 

কাতর । জগাই মাধাই ছুই ভাইয়ের এই দুর্দশা! ও ভাবী অমঙ্গল চিন্তা 
করিয়া বড়ই অনুতপ্ত হইয়াছেন । এই পাপী দুইটিকে যেরূপেই হউক 
উদ্ধার করিতেই হইবে ইহাই এখন নিত্যানন্দের মূলমন্ত্র হইল। একদা 
নিভ্যানন্দ হরিনাম প্রচার করিতে নগরে বাহির হইয়াছেন, এমন সময় 

' হঠাৎ জগাই মাধাইর নিকট উপস্থিত হইলেন। 

জগাই মাধাই একে হরিনামের বিরোধী, তাহাতে সর্বাই মদ্য- 



নিত্যানন্দের প্রেম ৯৫. 

পান করিয়া বিভোর, বাহজ্ঞান রহিত, কাজেই তাহারা অত্যন্ত বিরক্তির 
সহিত জিজ্ঞাসা করিল কেরে বেটা! এ সময় হরিনামের ধ্বনি করিতে- 

ছিস্? তোর নাম কি? প্রভু বলিলেন “নিত্যানন্দ অবধৃত |” 

"অবধৃত? তুই কি জানিস্ না যে জগাই মাধাই হরিনামের 
বিরোধী, জগাই মাধাইর নিকট হরিনাম করিলে আর তাহার রক্ষা 
নাই? তুইজানিয়া শুনিয়া এইরূপ ভগ্ডামী করিতেছিস্, তবে গাড় 
এখনি তোর সমুচিত শাস্তি প্রদান করিতেছি ।» এই বলিয়! মাধাই 
রোষ-কবায়িত-লোচনে অধর দংশন করিয়া নিত্যানন্দকে মারিতে 

ধাবিত হইল। জগাই মাধাইর অবস্থা দেখিয়া নিতাইএর ভয় কিংব। 
ক্রোধ হইল ন1; কিন্তু তাহাদের দুর্দশা দেখিয়া প্রতুর হৃদয় বিদীর্ণ 

হইতে লাগিল, শ্িনি আন্তে ব্যন্তে একটু সরিয়। ঈ্লাড়াইলেন। মাধাই 
দেখিলেন য়ে সন্যাসী তাহাদিগকে দেখিয়া! ভীত না৷ হইয়া বরং অশ্রপূর্ণ 
লোচনে তাহাদের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন, ইহাতে তাহাদের 
ক্রোধ আরও দ্বিগুণতর হইয়! উঠিল। তাহারা দুই ভাই অত্যন্ত করদ্ধ 
হইয়। প্রভুর নিকট উপস্থিত হইল। প্রভুর করুণ দৃষ্টিতে ছু়াচারগণের 
লৌহ তুল্য কঠিনহ্বদয় নরম হইল ন1। 

«সে অরুণ আখি দেখি পাপী ন! গ্লিল। 

ক্রোধভরে ছুই ভাই সম্মুখে ধাড়াল ॥” 

নিত্যানন্দ ছুই ভাইকে দেখিয়া রুদ্ধ-কে বাম্পাকুল-লোচনে 

বলিতে লাগিলেন “ভাই জগাই! একবার হরিবল, বলিয়া আমাকে 
কিনিয়া লও।” জগাইর হৃদয় মাধাই অপেক্ষা একটু কোমল, কাজেই 
নিত্যানন্দের কাতরোক্তি তাহার মর স্পর্শ করিল। সে চিত্রার্পিতব্ৎ 

ঈাড়াইয়া রহিল; কিন্ত মাধাইর ভ্বায় কিছুতেই টলিল না, বিশেষতঃ 



৯৬ নিত্যানন্দ-চরিত 
স্ট্রিট "হলি আর আনন গজল জ্থারকী ৬০ সি ক অলি পলি ইসরা ও ৬ এলি শা শন সি শত তে সত আতা জর টার্ন ছি উপ 

হরিনামের কথা শুনিয়া আরও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। তখন মহাক্রোধে 

এক ভগ্ন কলসীর কাণ! তুন্গিয়া নিত্যানন্দের পবিত্র মস্তকে আঘাত 
করিল। তাহার মস্তক হইতে দর-দর-ধারে রক্ত পড়িতে লাগিল । 

“ফুটিল মুটুকী শিরে রক্ত পড়ে ধারে, 
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু গোবিন্দ স্মঙরে ॥” 

( চৈতন্ব ভাগবত ) 
পরম কারুণিক নিতাই মাধাইর দারুণ আঘাতে ব্যথিত না হ্ইয়া 

তাহারা দুই ভাই উদ্ধার হইবে ইহাই মনে করিয়া “গৌর” «গৌর” 
বলিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে 'লাগিলেন। তাহার নেত্রযুগল হইতে 
অশ্রধার] প্রবাহিত হইয়া রুধির ধারার সহিত মিশিয়া গেল। তিনি 
বিশ্বজনীন প্রেমে আকুল হইয়া মাধাইকে আলিঙ্গন করিয়া 
কহিলেন )-- 

“মারিলি কলসীর কাণ। সহিবারে পারি, 
তোদের ছুর্গতি আমি সহিবারে নারি। 

মেরেছিস ট্মেরেছিস তোরা তাহে ক্ষতি নাই, 
সুমধুর হরিনাম মুখে বল ভাই ॥” খ্ 

“ভাই ! যারিলি, মারিলি, তবু একবার মধুর হরি বলিয়া আটক 
কিনিয়া নে।” এ ছবি জগতে অতুল্য! করুণার এই মধুর চিত্র 
ধর্শন করিয়া দর্শকগণ স্তত্তিত হইল। দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি বর্ষণ করিতে 

জাগিলেন। সমগ্র জগৎ নিম্তন্বভাবে এই চিত্র দর্শন করিল। সমা- 
গত জনসজ্ঘের মধ্য হইতে দুরাগত বজ্জ নির্ধোষবৎ উচ্চ সাধুবাদ ধ্বনি 
উত্থিত হইতে লাগিল। যাহা কোন যুগে কোন ধর্খববীর কর্তৃক 

গ্রদগিত হয় নাই, আজ পরম কারুণিক নিত্যানন্দ বিশ্বজনীন প্রেমের" 



নিত্যানন্দের প্রেম ৯৭ 
অসিত ক স্বামি ০ 

সেই অপূর্ব দৃস্ গরদর্শন করিলেন। ক্ষমার দ্বারা অঙ্ষমাকে, সাধুত! 
দ্বার অসাধূুতাকে এবং ধর্শবল দ্বার৷ বাস্ৃবলকে পরাস্ত করিলেন। 
প্রভো ॥ তুমি ধন্ত! না হইলে পতিতপাবন নাম ধরিবে কেন ? 

নিত্যানন্দের এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখিয়াও মাধাইর কঠিন- 
কুলিশ-হৃদয় বিচলিত হইল না। যেব্যক্তি আজীবন হত্যাকার্যযে 

লিপ্ত আছে, যাহ! কর্তৃক অমানুষিক বীভৎস কার্ধা সর্বদা অনুষ্ঠিত 

হইয়াছে, ষে নির্দায়ের মৃত্তিমান্ আদর্শ, তাহার হৃদয় কোমল হইবে কেন? 
মাধাই পুনরায় নিত্যানন্দকে প্রহার করিতে উদ্ভত হইল! জগাইর 

হৃদয় মাধাই অপেক্ষা কিছু কোমল, সেও অনেক ছুক্কাধ্য করিয়াছে 
বটে; কিন্তু এরপ বিশ্বপ্রেমিক, উদ্ারচেতা ক্ষমাশীলের অপূর্ব্রচিন্ত 
কখনও তাহার নেত্রপথে পতিত হয় নাই। সে এই অপূর্ব দৃশ্য 
দর্শন করিয়া শ্তত্িত হইল, তাহার কঠিন ভাব দূর হইল, পাষাণ 
হৃদয় গিয়া গেল। জগাই অমনি মাধাইএর হাভ ধরিয়! বলিতে 
লাগিল £-- 

«“নিতাইকে আর মের না ও মাধাই। 
নিতাইর চাদবদন, দেখলে শীতল হয় জীবন, 

আমার ইচ্ছা হয় যুগল চরণ হৃদে ধরে প্রাণ জুড়াই। 
নিতাইর মাথায় শিখা,উর্ধারেখা, অঙ্গে হরির নাম লেখা, 
কি অপরূপ ভঙ্গী বাঁকা, রূপের সীম নাই । 

ভক্তি-বসন নিযে গেলে, পড়গে নিতাইর চরণতলে, 

মাইর খাইয়ে দয়। করে, এমন দয়াল দেখি নাই। 
নিতাইর সর্বধাঙ্গে রধির ধারা, তাহে বহে প্রেমধার। 
ত্রিজগতে এমন দয়াল কভু দেখি নাই ; 

গণ 

দপসি লি পিটিসি পাস পসি 
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মত্ত হরির নাম গানে, হরি বিনে নাহি জানে, 

করে ধরি বিনয় করি মারিস্ নারে ও মাধাই। 

কত যোগীখষি ব্রহ্মচারী, কত পুরুষ কত নারী, 

প্রাণে মারি বিনাশ করি, দয়। করি নাই; 

আজ কেন প্রাণ এমন হল, পূর্ব্ব স্বভাব দ্বুরে গেল, 
াদবদনে হরি বল, ডাকাতীর আর কাধ্য নাই ॥” 

জগাই আরও বলিল, “মাধাই ! ক্ষান্ত হও । এই বিদেশী সন্্যাসীকে 

মারিয়া তোমার কি লাভ হইবে? তুমি অতি নিষ্ট্র ! এই ষধুর 
মুর্তি, এই বিশ্বজনীন প্রেম, দেখিয়াও কি তোমার ত্বায়ে দয়ার সঞ্চার 

হইতেছে না? আর না, মাধাই | যথেষ্ট হয়েছে; এই বিশ্ব বিমোহন 
চিত্র দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, তুমি এখন ক্ষান্ত 

হও |” 

"কেন হেন করিলে? নির্দয় তৃমি দঢ় 

দেশাস্তরী মারিয়া কি হৈবা তুমি বড়? 
এড় এড় অবধূত না মারিহ আর? 

সন্ন্যাসী মারিয়! কোন্ লাভ বা তোমার ? &” 

( টচতন্-ভাগবত ) 

এই সংবাদ ক্রমশঃ মহাপ্রভুর নিকট পৌছিল। তিনি এই কণা 
শ্রবণমাত্র অত্যন্ত বাস্ত হইয়া ভক্তগণ সহ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন। 
আসিয়া দেখেন যে, নিত্যানন্দের বিশাল বপুঃ রক্তে ভাসিয়া গিয়াছে, 
নেতযুগল হইতে অনবরত প্রেমাক্র বিগলিত হইতেছে । এই অবস্থা 
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দর্শন করিয়া মহাপ্রভুর মুখ-চন্ত্র প্রভাতকালের শশধর অপেক্ষাও মলিন 
হইল, তিনি অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে যাইয়া নিতাইকে ক্রোড়ে তুলিয়। 
লইলেন এবং নিজ অঞ্চল দিয়া রক্ত মুছাইতে লাগিলেন । 

“নিতাইর অঙ্গে সব রক্ত পড়ে ধারে। 
আনন্দময় নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গ নেহারে ॥ 
প্রেমভরে মহাপ্রভু নিতাই কোলে নিল। 

আপন বসন দিয়া রক্ত মুছাইল ॥ 
তবে মাধাই সন্বোধিয়া বলেন কাতরে ॥ 

প্রাণের ভাই নিতাই মারিলি কিসের তরে ॥” 
( চৈতন্ত-মঙগল ) 

নিতাইএর অবস্থা দর্শন .করিয়া মহাপ্রভু অত্যন্ত বাথিত হইলেন 
তীহার নেত্রযুগল £হইতে টস্ টস্ করিয়া অশ্রধারা নিগত হইতে 
লাগিল। তিনি তখন মাধাইকে বলিলেন, “মাধাই! তুই আমার 

নিতাইকে মার্লি কেন? এ দেখ নিতাইর চাদবদন শুকাইয়া গিয়াছে, 
মাধাই! যদি তোর একাস্তই মারিবার ইচ্ছা! ছিল, তাহা হইলে তুই 
আমাকে মার্লি না কেন? 

“মাধাই | ঘদি মারবে! বলে ছিল তোর মনে ; 
তবে মাধাই আমায় তুই না মারলি কেনে ?” 

( চৈতন্ত-মঙ্গল ) 

নিত্যানন্দের অমানুষিক প্রেম ও অলৌকিক ক্ষমাশীলতায় জগাই 
মাধাই পূর্বব হইতেই বিনম্র হইয়াছিল, এখন স্বয়ং মহাপ্রভুর রত্রমত্তি ও 
দৈবতেজঃ দর্শন করিয়। তাহারা! একবারে মস্ত্রোধি রুদ্ধ-বীর্ধ্য সর্পের 
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সার সু হইয়া গেল। তখন মহাপ্রভুর শাস্তভাব দূর হইল, তিনি 
ক্রোধভরে রোষকষায়িত লোচনে তাহাদের ছুই ভাইয়ের দিকে 
তাকাইয়া বলিতে লাগিলেন। প্ছুরাচার! এতকাল পাপকার্ধয 
করিয়াও কি তোদের তৃপ্তিলাভ হয় নাই? প্রস্তর ঘসিতে ঘসিতে 

ক্ষয়প্রাথথ হয়, কিন্ত তোদের পাষাণ হৃদয় কি কিছুতেই ক্ষয়প্রাপ্ত হইল 
না? শ্রীমন্িত্যানন্দের এই মনোহর মৃত্ি দর্শন করিয়াও কি তোদের 
হাদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল না? এই সন্্াসীকে মারিয়া তোরা কি 
লাভ করিলি ?” 

জগাই মাধাই নর্দীয়ার মধ্যে বাহুবল ও রাজশক্তিতে বলীয়ান, 
এতকাল যাবৎ নানাপ্রকার বীভৎস কাযোর অন্ষ্ঠান করিয়াছে; কিন্ত 

কোথাও এপ বজনির্দোষ মণ্মস্পশশী কক্কশ বাকা শ্রবণ করে নাই, 

মহাপ্রভূর বাকাগুলি যেন তাহাদের শরীরের প্রতি রদ্ধে, রদ্ধে, বিদ্যুৎ 

বেগে প্রবেশ কারিল। যে জগাই মাধাই ইচ্ছা করিলে এরূপ শত শত 

বাক্তিকে যমালয়ে প্রেরণ করিতে পারে, আজ তাহারা গৌর নিতাইর 
নিকট হিম-জীর্ণ তুজঙ্গমের ন্যায় নিস্তন্বভাবে দীড়াইয়া আছে। মুখে 
বাক্য নাই, নীরব, নিষ্পন্দ ! যাহারা কখনও কাহারও নিকট পরাজয় 

স্বীকার করে নাই আজ তাহার! সামান্য ছইজন সন্গযাসীর নিকট মন্তক 

অবনত করিল, এটী বড়ই আশ্চর্যের বিষয় বটে; কিন্তু বলা বাহুল্য 

ভগবৎ শক্তির নিকট সকল গর্বই খর্ব হয়। 

এদিকে মহাপ্রভুর ক্রোধাগ্রি ক্রমেই উদ্দীপিত হইয়! উঠিল । তিনি 
মৃহাক্রোধভরে বলিলেন, “পাপাত্ন। তোরা নিরতঙ্কার, অক্রোধ 

পরমানন্দ প্রাণাধিক নিত্যানন্দকে আঘাত করিয়া পাপের পূর্ণতা সাধন 

করিয়াছিস। এখন তাহার সমুচিত শান্তি গ্রহণ কর!” জগাই 

মাঁধাই ভয়ে জড়সড় হইয়া কাপিতে লাগিল। মহাগ্রত্ যে তাহাদিগের 
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প্রকৃত শান্তা, একথ। যেন তাহাদের হৃদয়ে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইল। 
কঠিন অপরাধের জন্ত মহাপ্রভু কিরপ দণ্ডের আদেশ করিবেন, এই 
চিন্তায় উৎকন্ঠিত হইয়া তাহার! মহাপ্রভুর দিকে সকরুণ দৃষ্টিতে 
তাকাইয়৷ রহিল। 

দেখিতে দেখিতে শ্রীগৌরাঙ্গের ভগস্ভাবের আবির্ভীব হইল । 
তাহার ছুই চক্ষু হইতে যেন অগ্রিষ্কলিঙ্গ বিদুৎবেগে বহির্গত হইতে 
লাগিল। প্রতু সকল অপরাধ ক্ষমা করিতে পারেন, কিন্তু ভক্তের 
অবমানন! কিছুতেই সহা করিতে পারেন না । তাহাতে আবার নিত্যানন্দ 
প্রাণাধিক («ছুই ভাই একতন্ সমান প্রকাশ” )। মহাপ্রভুর পক্ষে 
এটী বড়ই অসহনীয় হইয়। উঠিল। তখন তিনি মাধুধ্য বিস্থাত হইয়া 
এশ্বর্ধোর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । ভক্ত-বিদ্বেধীকে কঠোর দগুগ্রদান 

করিতে হইবে, ইহাই তাহার একান্তিক ইচ্ছা হইল। মহাপ্রত্ স্বয়ং 
চক্রধর ; তখন তিনি তাহার সেই পাষগুকুল নিম্মলকারী ভক্ত-জীবন- 

রক্ষাকারী অতুল শক্তিশালী স্থদর্শন চক্রকে আহ্বান করিলেন । 

“রক্ত দেখি ক্রোধেতে বাস্ নাহি মানে । 

চক্র, চক্র, চক্র প্রভূ ডাকে ঘনে ঘনে ॥” 

( চৈতন্ত-ভাগবত ) 

গৌরাঙ্গ তখন ভগবস্তাবে বিভোর, তাহার প্রতি অঙ্গ হইতে 
অমানুষিক প্রভা তীব্রবেগে বাহির হইতেছে । জগৎ দেখিল, উপস্থিত 
জনসাধারণ দেখিল যে, ভগবান এইরূপেই ভক্তকে রক্ষা করিয়! 
থাকেন। মহাপ্রভৃকে সুদর্শন চক্র আহবান করিতে দেখিয়া ভক্তগণ 

সকলেই শ্যত্িত হইলেন। তখন মুরারি গুপ্ত সচ্ুণে উপস্থিত ছিলেন, 

সিটি এসিসিএ সিডি তাস সিএ এসপি পি 
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মুরারি গুপ্তের শরীরে শ্রীহজমান্ আবিভূততি হইতেন | তখন মুরারি 
গুপ্ত হ্ধমানভাবে আশিষ্ট হইয়া! বলিলেন, “প্রতৃ, স্থদর্শনকে আহ্বান 

করিতেছেন কেন? আমাকে আদেশ করুন, আমিই ছুই বেটাকে 
সংহার করি ।” 

জগাই মাধাই উপস্থিত বিপদ দর্শন করিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া 
পড়িল। যাহাদ্দের জীবনে কখনও আতঙ্কের সঞ্চার হম নাই, আজ 

সামীন্ত ছুইজন সন্্যাসীর নিকট তাহাদের হৃদয় সহস! দুরু দুরু করিয়া 
কাপিয়া উঠিল, প্রত্যেক ধমনীতে রক্তশ্রোত বিছ্যৎবেগে প্রবাহিত 
হইতে লাগিল। তাহারা দেখিতে পাইল যেন মহাগ্রলয্ন উপস্থিত! 
সমুদ্র জগৎ ঘৃরিতেছে, মৃত্যুর ভীষণ চিত্র যেন সম্মুখে বেড়াইতেছে, 
আর সময় নাই, বুঝি প্রাণ যায়। 
অবস্থা অতি গুরুতর দেখিয়া নিতাই ত্রান্তভাবে মহাপ্রভুর চরণ 

ধারণ পূর্বক বলিতে লাগিলেন, পপ্রতৃ, কর কি? ক্ষান্ত হও। এবার 

ষে হরিনাম মহামন্ দান করিয়া! মলিন জীবকে উদ্ধার করিবে, ভাহ! 

কি ভুলিয়া গেলে? কলিষুগে নাম-প্রেমে জগৎ মাতাইতে আসিয়া 
এশ্বর্ধ্য প্রকাশ কেন? হ্দর্শন সম্বরণ কর, ক্রোধ পরিত্যাগ কর। 

জগাই মাধাই মহাপাপী, ইহার্দিগকে উদ্ধার করিয়। পতিতপাবন নামের 
সার্থকতা সম্পাদন কর। প্রভূ, পাপীকে যদি উদ্ধার না কর, তবে 
উদ্ধার করিবে কাহাকে? আর জগাইর তো কোন দোষ নাই, সে 
মাধাইকে মারিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছে । মাধাইও ভয়প্রদর্শন 
জন্ত একখণ্ড কলসীর কান! ছুড়িয়। ছিল হঠাৎ আমার মন্তকে লাগিয়াছে, 
এজন্ত আমি বিশেষ কষ্ট অনুভব করি নাই। অতএব প্রভূ, তুমি এই 
ছুহটী ভাইকে আমায় ভিক্ষা দাও। আমি ইহাদিগকে লইয়া তোমার 
পতিতপাবন নামের মাহাত্্য রক্ষা করিব । 

দি জলি 



নিতানন্দের প্রেম ১৪৩ 

*মাধাই মারিতে প্রভূ ! রাখিল জগাই ; 
দৈবে সে পড়িল রক্ত হুংখ নাহি পাই। 
মোরে ভিক্ষ। দেহ প্রভূ এ ছুই শরীর ; 
কিছু ছুঃখ নাহি মোর, তুমি হও স্থির ॥% 

( চৈতন্ত-ভাগবত ) 

নিতাইএর কাকুত্তি মিনতিতে প্রভুর ক্রোধ দূর হইতেছে ন! দেখিয়! 
নিতাই পুনরায় বলিলেন, প্প্রভু, আমি সত্য বলিতেছি মাধাইএর 
আঘাতে কিছুমাত্র ছুঃখ পাই নাই। তুমি এই ভ্রাতৃ-যুগলকে তোমার 
শিচরণে স্থান দিয়! উদ্ধার কর।” এই সমস্ত কাতরোক্তিতেও মহাপ্রত 
কোম্ল হইতেছেন ন! দেখিয়া! নিতাই আবার বলিলেন, "প্রভু, জগাই 
আমাকে রক্ষা করিয়াছে ॥। .ইহার তো কিছুমাত্র দোষ নাই, তবে ইহার 
প্রতি ক্রোধ কেন?” এই কথা শুনিবামাত্র প্রতুর কঠিন ভাবের 
পরিবর্তন ঘটিল॥। তিনি বলিলেন, "তুমি বল কি? এই জগাই তোমাকে 
রঙ্গ করিয়াছে? হারে জগাই ! তুই আমার প্রাণপ্রতিম নিত্যানন্দের 

জীবন রক্ষা করিয়াছিস্? তবে তে ভাই, তুই আমাকে কিনিয়াছিস্? 
আমি তোরই হইলাম। আমি তোকে কি দিব? ভগবান্ শরীর 
তোকে অঙ্ুগ্রহ করুন, তোর কৃষ-প্রেম হউক।” এই বলিয়া 
শ্রগোরাঙ্গ প্রেমে বিহ্বল হইয়। মহাপাপী জগাইকে হৃষ্টচিত্তে আলিঙ্গন 
করিলেন। 

মহাপ্রতৃর বিরিঞ্চি-বাহ্ছিত পবিত্র দেহ স্পর্শ করিবামাজ -জগাই 
কফ্প্রেষে মৃচ্ছিত হুইয়৷ ভূতলে পতিত হইল। তাহার দেহে ভক্তি- 
উদ্দীপক সাত্বক ভাবগুলি প্রকাশ পাইল। জগাইএর শরীরের সমস্ত 
পাপ দূরীভূত হুইয়! পুণ্যের বিমল জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইল। পাঠক! 



১০৪ নিত্যানন্দ-চরিত 
শামি টি শিরিন করিত 

ইহাকেই বলে পশক্তি সঞ্চার” । মহাপুরুষগণ এইরপেই শক্তি সঞ্চার 
করিয়া পাষগুদলন ও পাপী উদ্ধার করিয়া থাকেন। বস্ত-শক্ি থে 

প্রকার বুদ্ধি বা জ্ঞানের অপেক্ষা না করিয়! কার্যকরী হয়, এশীশক্তিএ 

সেই প্রকার পাপ পুণ্য নির্বিশেষে কার্যকরী হইয়া! থাকে। বস্ততঃ 
অগ্নি স্পর্শে শ্বর্ণ যেমন উজ্জ্বল ভাব ধারণ করে, সাধু-চরণ ম্পর্শেও 
মানবগণ তক্জরপ পবিত্রভাব ধারণ করে। এই জন্যই শান্ত্রকারগণ 

বলিয়া থাকেন, 

“সাধূনাম্ দর্শনং পুণ্যং তীর্থ টির সাধবঃ। 
কালে ফলস্ভি তীর্ঘানি সন্ভঃ সাধু-সমাগমঃ ॥% 

জগাইর অবস্থা দর্শনে জনসাধারণ বিস্মিত হইল। ভক্তগণ মহানন্দে 
গৌর-নিতাইএর জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন । দেবগণ স্বর্গ হইতে 
এই অপূর্ব দৃশ্য দর্শন করিতে লাগিলেন । হরিনাঘের ধ্বনিতে দিষ্মমগ্ডল 
পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। আজ জগৎ জানিল, ভক্তগণ দেখিল, যে 
ভগবানের মহাশক্তির নিকট নদীয়ার রাজা জগাই মাধাইএর বলদপ, 

এশ্বধ্য, গর্ব, অনুচিত প্রতুত্ব, সমুদয়ই খর্ব হইল। উপস্থিত দর্শক- 
মণ্ডলী মহোল্লাসে "জয় গৌরাঙ্গ” “জয় নিত্যানন্দ* বলিয়া নৃত্য করিতে 
লাগিল। এদিকে রাত্রি প্রায় শেষ হইল দেখিয়! মহাপ্রভু ভক্তগণসহ 
নিজ গৃহে গমন করিলেন । 

“ঘরে গেল৷ মহাপ্রভু নিজগণ লইয়া । 
ঈনারিরাদাডি রাগ বিসিউ রা 

( চৈতন্ত-মঙ্গল ) 

প্রায় চারি শতাধিক বৎসর অতীত হইল গৌর নিতাই যে তারক- 
ত্রক্ম হরিনাম দ্বারা জগাই মাধাইকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, আজও 



নিত্যালন্দের প্রেম ১০৪ 
৬ সি বি স্ট্রিপ বা দ্র 

সেই পতিতপাবন গৌর নিতাইএর মধুর হরিনামের ধ্বনিতে ভক্ত হৃদয় 
অনুক্ষণ অঙ্গপ্রাণিত হইতেছে । আজও ভক্তগণ মহানন্দে গোৌর- 
নিতাইএর মহিম! কীর্ভন করিতেছেন । 

সৎকার্যের অনুষ্ঠান করিলে মনে যে প্রকার আত্ম-প্রসাদ জন্মে, 
পাপ কার্ধোর অনুষ্ঠান করিলে সেই প্রকার আত্মগ্লানি উপস্থিত হুইয়া 
থাকে । আজ জগাই মাধাইএর পূর্বকৃত ছুষ্কাধ্যের কথা স্থতিপথে 

আরঢ় হওয়াতে ঘোরতর আত্মগ্পানি উপস্থিত হইয়াছে । ক্ষণে ক্ষণে 

পাপের ভীষণ চিত্র সাক্ষাৎ প্রতাক্ষ করিয়া যেন শিহরিয়া উঠিতেছে। 

মহাপ্রভুর অনুগ্রহে জগাই কিয়ৎ পরিমাণে শান্িলাভ করিয়াছে বটে; 

কিন্তু মাধাইএর ভ্বদয় ভীষণ অন্ৃতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। পূর্বকৃত 
মহাপাপের ভীষণ নরকাম্সি এ্রবলবেগে জলিয়।৷ উঠিল, সে হৃদয়-দহনকারী 
যন্ত্রণায় ছটফট করিতে লাগিল । 

মাধাই জীবনে অনেক দুর্ফাধ্য করিয়াছে অনেক বীভৎস কাধ্যের 

অনুষ্ঠান করিয়াছে, কিন্তু এ পথ্যস্ত তাহার কেশাগ্রও কম্পিত হয় নাই, 

আজ হঠাৎ তাহার কঠিন হৃদয় এরূপভাবে কাপিয়া ৬ঠিল কেন? 

ইহাই সে চিন্তা করিতে লাগিল। বস্ততঃ এরূপ কোমল কাঠিন্যের 

একত্র সমাবেশ, এরপ বিশ্বজনীন প্রেমের অক্ষয় ভাগার কোনদ্িনের 

তরেও তে৷ তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই, তাই গৌর নিভাইএর 
এশী শক্তি ও অলৌকিক প্রেমের কথা চিন্তা করিয়! মাধাই একেবারে 
আত্মহার। হইয়া পড়িল। তাহার বিথে্ষ অন্গতাপে পরিণত হইল, 

তখন পদয়াল নিতাইকে মারিয়। আমি কি অন্তায় কাধ্যই করিয়াছি” 

এই বলিয়। কাদিতে লাগিল। 

ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল। পক্ষিগণ স্থমধুর*রে প্রাভাতিক সঙ্গীত 
গান করিয়৷ উধাবার্ড! জ্ঞাপন করিল। সকলেই নিজ নিক্গ কাধ্যে রত 



১০৬ নিত্যানন্দ-চরিত 

হইল; কিন্ত জগাই মাধাই স্থৃস্থির হইল না। তাহাদের হৃদয় ঘোরতর 

অশাস্তিতে পূর্ণ, কিন্পপে এই ভীষণ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে, 
তাহারা এই চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া! মহাপ্রতুর আলয়াভিমুখে ধাবিত 

হইল। এবং মহাপ্রভুর হ্বারে গিয়া! “ঠাকুর” “ঠাকুর” বনিয়া ভাকিতে 

লাগিল। জগাই মাধাইকে প্রাতঃকালে মহাপ্রভুর বাড়ীতে উপস্থিত 

হইতে দেখিয়! নদীয়ার লোক চমকিত হইল। 

«কাতর হইয়। দৌহে ধায় উর্ধমুখে ; 

চমক লাগিল দেখি নদীয়ার লোকে। 

মহাপ্রভুর দ্বারে গিয়া হৈল৷ উপনীত ; 

ঠাকুর ঠাকুর বলি ডাকে বিপরীত ॥” 
( চৈতন্ত-মঙ্গল ) 

মহাপ্রতু জগাই মাধাইএর ডাকে উঠিলেন, এবং তাহাদিগের 

ছুই ভাইকে আনয়ন করিবার জন্ত মুরারিকে আদেশ করিলেন । 

মূরারির দেহে প্রীহচ্ছমান্ প্রকাশ পাইতেন, মুরারি হঙ্ছমান্ ভাবে 
আবিষ্ট হইয়া একাই বলদর্পে জগাই মাধাই ছুই ভাইকে মহাগ্রতুর 

নিকট আনয়ন করিলেন । 

ইতঃপূর্বে জগাই মাধাই প্রীগৌরাঙ্গের সংহার মৃত্তি দর্শন করিয়াছে; 
কিন্তু এখন মহাপ্রতূর ককুণাপূর্ণ ভৃবনমোহনমুদ্ঠি দর্শন করিয়া কতকটা 

আশ্বস্ত হইল। মনে করিল প্রত তাহাদিগকে অন্থুগৃহীত করিবেন। 
এই ভাবিয্বা ছুই ভাই ছিন্নমূল তরুর স্তায় মহাপ্রভূর চরপতলে পতিত 

হইলেন। তাহাদের অশ্রধার! ভূমিতল সিক্ত করিয়া মহাপ্রতূর পাদপক্স 
ধৌত করিল। অমনি তাহারা “প্রভো ! রক্ষা কর” বলিয্! করুণন্বরে 
ক্রনন করিতে লাগিন। 



০০০০০ 

নিত্যানন্দের প্রেম ১০৭ 
চা 

“প্রভূকে দেখিয়া তারা অতি আর্ভনাদে । 
চরণে পড়িয়া তার। ছুই ভাই কান্দে” 

( চৈতন্-মঙ্গল ) 

তখন প্রত বলিলেন, “কি জন্ত তোমরা এখানে আসিয়া? 
তোমরা! না নদীয়্ার রাজা? তোমর! ঘষে বলদর্পে, এশ্বরধা-গর্ধেবে অন্ধ 

হইয়া জীবগণের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছ, আজ সেই সমূদয় 
ভুলিয়া গিয়া ধূলায় লুষ্টিত হইয়া কাদিতেছ কেন? আমি তোমাদিগকে 
উদ্ধার করিতে পারিব না।* 

“নবন্ধীপের রাজা হও তোমরা ছজন। 

রাজ। হ'য়ে কি কারণে কান্দহ এখন ॥” 

( চৈতগ্ত-মঙ্গল ) 

এই কথা শুনিয়া তাহাদের অন্গুতাপানল দ্বিগুণ ভাবে জলিয়া 

উঠিল। তাহারা অমনি বাশ্পাকুল লোচনে গদ গদ কে বালতে 

লাগিল, প্প্রতৃ, আমরা মহাপাগী, আমাদের জীবনে ধিক্, আমাদের 

রাজত্বে ধিক; আমর] না করিয়াছি এমন পাপ নাই, গুরুহত্যা, ত্রহ্হত্যা 
প্রভৃতি সকল প্রকার পাপ কার্ধাই আমাদিগের দ্বারা অহঠিত হইয়াছে । 

আপনি পতিতপাবন, পাপীকে উদ্ধার করাই আপনার কাব্য; আজ 

আমাদের ছুই ভাইকে উদ্ধার করিয়া আপনার পতিতপাবন নামের 
সার্থকতা পম্পাদন করুন ।” 

জগাই মাধাইএর এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়! প্রভু সন্ত 

হইলেন। পাপের প্রান়শ্চিত্তের ছুইটী প্রধান উপায়। একটা আত্ম- 
গ্লানি ও ঘ্পর্নটী ভগবন্বাম-কীর্তন । এ ক্ষেত্রে ভরগাই মাধাইএর 
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ঘোরতর আত্মসানি উপস্থিত হইয়াছে, কাজেই ইহাদের প্রতি প্রত 
সন্ধ্ট হইলেন। জগাই ইতঃপৃর্বেই মহাপ্রভুর অভয় বাণী শ্রবণ করিয়া 
আশ্বস্ত হইয়াছে, কিন্তু মাধাই আর কিছুতেই স্থির হইতে পারিতেছে 
না। ভীষণ অন্তাপানলে তাহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল, যাতনার 
বেগ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। মর্্স্তদ তীত্র জ্বালায় ছট্ফট্ 
করিতে লাগিল, অবশেষে অধীর হইয়! শ্রাগৌরাঙ্গের পাদপন্ম ধারণ 
পূর্বক অতি কাতর ভাবে বলিতে লাগিল, “প্রভূ! আমর] ছুইজনেই 
পাপকার্ধা করিয়াছি, কিন্তু একজনকে অনুগ্রহ করিয়া অপরকে নিগৃহীত 
করেন কেন ?” 

“হুইজনে এক ঠাঞ্জি কৈন্ু প্রভু পাপ 

অনুগ্রহ কেন প্রতু হয় ছই ভাগ ?” 

( চেতন্ত-ভাগবত ) 

তখন প্রভূ বলিলেন, “জগাই আমার নিকট অপরাধী বটে; কিন্তু 
তুমি নিত্যানন্দের নিকট অপরাধী । আমি এত অপরাধ ক্ষমী করিতে 
পারি, কিন্ত ভক্তদ্রোহীকে কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারি না। ভক্জ- 
ত্রোহীকে বিশেষরূপে দণ্ড প্রদান করাই একাস্ত কর্তব্য । মাধাই। 

তুমি নিত্যানন্বের সোণার অঞ্গে রক্তপাত করিয়া পাপের ভাণ্ডার পূর্ণ 
করিয়াছ, কাজেই আমি তোমার পরিত্রাণ দেখিতেছি না, আমা! হইতে 
তোমার উদ্ধার হইবে না। 

“প্রভূ বলে তোর ত্রাণ নাহি দেখি মঞ্চ; 
নিত্যানন্দ অঙ্গে রক্ত পারিলি সে তুগ্চি।” 

( চৈতন্ত-ভাগবত ) 
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তখন মাধাই অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া! কহিল, “প্রত! আমি মহাপাপী 

বটে; কিন্ত এখন তোমার নিকট করুণ! প্রার্থনা করিতেছি। ক্ষমা 

করাই তে! তোমার কার্য, তুমি না অধম-তারণ? তবে এ জীবাধমকে 

পরিত্যাগ করিবে কিরূপে? তুমি যখন জগৎ-পিতা, তখন তোমার 

এই হতভাগ্য পুত্রকে পরিত্যাগ করিবে কিরূপে? পিতার সকল পুত্রই 

কি গ্রণবান্ হয়? প্রভূ! তুমি পরম কারুণিক, আর আমাকে অঙ্গু- 

তাপানলে দগ্ধ করিও না, আমার যথেষ্ট হইয়াছে । যদিও আমি 

মহাপাপী, তথাপি আমাকে উদ্ধার করিতেই হইবে । তুমি আমাকে 

উদ্ধার হইবার উপায় বলিয়। দীও।” মাধাইএর করুণ আত্তি শ্রবণ 

করিয্না আর কি প্রত স্থির থাকিতে পারেন ! প্রত্থুর কোমল হদর 

গলিয়! গেল, করুণ শ্বাথি ছল ছল করিতে লাগিল। তিনি আত্ম- 

গোপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্ত কিছুতেই পারিলেন ন|। 

অবশেষে হ্বদয়ের ভাব বতদূর সম্ভব গোপন করিয়া বলিলেন প্মাধাই ! 
তুমি নিত্যানন্দের নিকট অপরাধী । তিনি তোমাকে ক্ষমা না করিলে 

পরিত্রাণের আর উপায় নাই । তুমি তাহার চরণ ধরিয়া ক্ষমা 

প্রার্থনা কর |” 

এই কথা শুনিব। মাত্র মাধাই শ্রীনিত্যানন্দের যুগল চরণ ধরিয়। 

ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তখন শ্রীগৌরাঙ বলিলেন “শ্রীপাদ ! মাধাই 
নিজ্বকৃতত কার্য্যের জন্য অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়াছে, অনুতপ্ত পাপীকে ক্ষমা 

করাই মহত্বের পরিচায়ক, অতএব তুমি মাধাইকে ক্ষমা কর। 

নিতাইর করুণ হৃদয় পূর্বেই ভ্রবীভূত হইয়াছে, এখন শ্রীগৌরাজের কথ। 

শুনিয়া বলিলেন, “প্রভু! আর কেন? যথেষ্ট হইফ্াছে, তুমি আমার 
নিকট আর লুকোচুরি ধেলিও না। তুমি লীলাচ্ছলে আমা দ্বারা এই 
দুই পাপীকে উদ্ধার করিবে তাহা আমি জানি। শুধু আমার মান 
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বাড়াইবার অন্ত তুমি এই সমুদয় কাধ্য করিতেছ; আচ্ছা তোমার 
ইচ্ছাই পূর্ণ হউক । আমি মাধাইকে ক্ষমা করিলাম। এমন কি 
আমি ইহাও বলিতেছি যে যদি আমি কোন জন্মে কোন প্রকার সৎকণ্ম 
করিয়া থাকি, তৎসমুদয়ঈ মাধাইকে দিলাম । তুমি মায়! পরিত্যাগ 
পূর্বক মাধাইকে শ্রীচরণে স্থান দাও ।” 

“নিত্যানন্দ বলে প্রভূ কি বলিব মুগ্রিং। 
বৃক্ষদ্ধারে কৃপকর সেই শক্তি ভুঞিও ॥ 
কোন জন্মে থাকে যদি আমার স্ুকৃতি । 

সব দিব মাধাইরে শুনহ নিশ্চিত ॥ 

মোর যত অপরাধ কিছু দায় নাই। 

মায়৷ ছাড় কপা কর তোমার মাধাই ॥৮ 
( চৈতন্ত-ভাগবত ) 

এই বলিয়া! নিত্যানন্দ পরমানন্দে মাধাইকে আলিঙ্গন করিলেন । 
মাধাই শ্রনিত্যানন্দের প্বিজ্র অঙ্গ স্পর্শ করিব মাত্র অমনি ছিন্ন মূল 
পাদপের স্তায় মৃচ্ছিত হুইয়া পড়িল । 

চতুর্দিকে গৌর নিতাইএর বিজয় ছুনদুভি গগনভেদী স্বরে বাজিয়। 
উঠিল। ভক্তগণ উচ্চকঠে হরিধ্বনি করিতে লাগিল । অনেক পাষাণ 
হৃদয় গলিয়া গেল, সমাগত দর্শক মণ্ডলী সকলেই বিশ্মিত ও স্তভিত 
হইল। যে মাধাই নদদীয়ার রাজা, যাহার নামে আবাল-বৃদ্ধ বনিতা 
সকলেই শঙ্কিত, আজ শ্রীমন্মিত্যানন্দের প্রেম-বন্তায় প্রবল প্রবাহে 
সেই মাধাইর বাহুবল, ধনগর্ব, অন্ুচিভ-প্রতুত্ব, বৃথা ওঁদ্ধত্য সমৃদয়ই 
শুক তৃণের গ্ভাম্ন ভাসিয়া গেল। গৌর নিতাইএর জয় জয়ধ্বনি দিষ্যগুল 

মুখরিত করিয়া অনন্ত পথে বিলীন হইল। 
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তখন শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দকে বলিলেন, “পাদ ! তুমি এই ছই- 
জনকে জাহুবী-তীরে লইয়া গিয়া ইহাদের কর্ণে শ্রীহরিনাম দাও।” 
এই কথা বলিয়৷ মহাপ্রভু ভক্তগণসহ কীর্তন করিতে করিতে জগাই 
মাধাইকে লইয়া জাহ্বী-তীরে উপস্থিত হটুলেন। যুহূর্ড মধ্যে 
এ সংবাদ দাবানলের ন্ভায় চতুর্দিকে ছড়াইয়।৷ পড়িল। নদীয়ার 
লোক সকলেই কৌতৃহলাক্রাস্ত হইয়৷ ব্যাকুলভাবে শোতের ন্যায় 
জাহনুবী-তীরাভিমুখে গমন করিল। সকলেই দেখিল ষে যাহার! 
মুহূর্ত পূর্বে নদীয়ার রাজ! ছিল, যাহাদিগের নাম গুনিয়া সকলেই 
ভীত হইত, আজ সেই নদীয়ার প্রবল পরাক্রমশালী ভীষণ অত্যাচারী 
দস্থ্য ভ্রাতৃযুগল গৌর নিতাই ছুই ভাইএর নিকট ধূলায় লুষ্টিত। সকলেই 
বিস্মিত হইয়! এই অপূর্ব দৃশ্ত দর্শন করিতে লাগিল। তখন 
নিত্যানন্দ ছুই ভাইকে বলিতে লাগিলেন,_- 

“আয়রে জাহুবী তীরে ছুটী ভাই। 
আজ তোদের হরিনাম দিবরে জগাই মাধাই॥ 

মাধাই, মারলি মারল করলি ভালরে, 
এখন হরি লে নেচে আয়। 

তুই মেরেছিস্ কলসীর খণ্ড, 
আজ, হরিনাম দিয়া করিব দণ্ড রগ 

জগাই মাধাই তখন অজ্ঞান হইয়া আছেন, গঙ্গার মধ্যে যাইবার 
শক্তি নাই। ভক্তগণ হ্ৃষ্টচিতে ছুই ভাইকে স্বদ্ধে করিয়। জাহুবী জলে 
লইয়া গেলেন। পতিতপাবনী স্থরধুনীর পবিত্র বারি ম্পর্শমাআর জগাই 
মাধাইএর চৈতন্ত হইল। প্রভু, ভক্তগণ ও জগাই মাধাই সকলেই 
গঙ্গান্সান করিলেন ! জাহুবী-বক্ষে ভক্তগণ-বেষ্টিত গ্রগৌরাঙ্গ তখন 

চে 



১১২ নিত্যানন্দ-চরিত 
এ ৯ লা পা পপি পস্ি চি্ইআি উত্স ললিত প্র চা ৯ লি দিই সিন শপ তি সি সমস লে শা স্টিক লি স্উপসধিন উনি 

জগাই মাধাইএর হাতে তামা, তুলসী দিয়া গলীরশ্বরে বলিলেন, : “হে 
মাধাই ! হে জগাই! তোমরা এ পর্যস্ত ফত পাপ করিয়াছ, তাহ 

আজ তামা, তুলসী ও গঙ্কাজল দিয়া আমাকে উৎসর্গ করিয়া দাও ।* 
“তোর পাপ পরিগ্রহ করিবত আমি ; 
আপন আপন পাপ উৎসর্গহ তুমি ।” 

( চৈতন্ত-মঙ্গল ) 

এই ৰৃথা *বলিয়াই শ্ীগৌরাঙ্গ হাত পাতিলেন। তখন জগাই 
মাধাই কিংকর্তৃব্য-বিষুড় হইয়া অবনত বদনে অশ্রু বিসঙ্জন করিতে 
লাঞগিল। মুখে বাক্য নাই, নয়নে ধারার বিরাম নাই, তাহারা আজ 
এই নৃতন আদেশ শ্রবণ করিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া পড়িল । তখন 
তাহারা প্রভুর দিকে তাকাইয়। বলিল, “হায়! আমরা কি দুর্ভাগ্য, 
কি মহাপাপী! আমাদের তুল্য জীবাধম আর পৃথিবীতে নাই, আমা- 
দের দ্বার। শুধু পাপের শ্োতই বৃদ্ধি হইয়াছে, কত যোগী খবি এমন কি 
দেবগণ পধ্যস্ত যে শ্রীকর-কমলে সচন্দন তুলসী পুষ্প ভক্তি ভরে প্রদান 
করিয়া থাকেন, আজ আমর] সেই গকরে পাপ দান করিব? না না, 
এমন কার্য আমরা কিছুতেই করিব না। প্রভূ, জগাই মাধাই মহা- 
পাপী বটে; কিন্তু তাহাদের দ্বারা আর এই কার্ধ্য হইবে না। পাপ 
করিয়াছি, অবনত মস্তকে দণ্ড গ্রহণ করিব। প্রভূ, এখন আমাদিগকে 
এই আশীর্বাদ কর যেন আর তোমার এ অভয় চরণ আমরা বিস্বত 
না হই। আমাদের পাপরাশি অর্পণ করিয়া তোমার শ্রীকর-কমল 
কিছুতেই কলুষিত করিতে পারিব ন।, 

নিত্যানন্দ এই কথ! শুনিয়া বলিলেন, “মাধাই ! তুমি ইতস্ততঃ 

করিতেছ কেন? শ্রীগৌরাঙ্গ পতিতপাবন, আজ তোমাদের ছুই 
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ভাইকে উদ্ধার করিয়া তাহার পতিতপাবন নামের সার্থকত। সম্পাদন 

করিবেন। জগৎ তাহার এই করুণার অপূর্বচ্ছবি দর্শন করিবে, 
তোমাদের দ্বারা ভগবানের যশঃ-সৌরভ চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইবে, 
তোমরাই আজ পাতকী-তারণ নামের প্রধান সাক্ষী হইবে, মাধাই ! 
এমন কাধ্যে আর বাধা দিও না।” 

শ্রীগৌরাক্গ পুনরায় গম্ভীর স্বরে তাহাদের নিকট পাপ ভিক্ষা চাহি- 
লেন। বলিলেন “জগাই মাধাই! তোদের সমস্ত পাপ আমাকে 
দিয়া তোরা পবিত্র হ।” নিত্যানন্দের উত্তেজনায় ও মহাপ্রসর পুন: 

পুনঃ প্রার্থনায় জগাই মাধাই প্রতুর প্রস্তাবে স্বীকৃত হইল । তখন 

নিত্যানন্দ দানমন্ত্র পড়াইতে লাগিলেন । জগাই মাধাই সেই মন্ত 

উচ্চারণ পূর্বক প্রতুর শ্রীকরকমলে তুলসীপত্রসহ পাপরাশি উৎসর্গ 
করিয়া দিল। জগাই মাধাই নব-জীবন লাভ করিল। তাহাদের 
পশুত্ব দূর হইল। তখন উপস্থিত ভক্তবৃন্দ দেখিলেন যে শ্রীগৌরাঙ্গের 
সোণার বর্ণ অমনি কালিমা প্রাপ্ত হইল । 

ইহা বুঝাইতে হেল! কালিয়া আকার 1” 
( চৈতন্ত-ভাগবত ) 

তখন শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন 7 

“প্রভূ বলে তোরা আর না করিস্ পাপ; 
জগাই মাধাই বলে আর নারে বাপ ॥” 

( চৈতন্ত-ভাগ্ববত ) 

এই অপূর্ব দৃশ্ত দর্শন করিয়া সমাগত দর্শক মণ্ডলী উচ্চৈ-স্বরে 
হরিধ্বনি করিতে লাগিল । গৌর নিতাইএর বিজয় ছুক্দুভি গগনভেদী 

৮ 
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ঠা সচল তরি পি ক 

স্বরে দিজ্মগুল গ্রতিধ্বনিত করিয়া বাজিযা উঠিল। ভক্তগণ গাই 
মাধাই দুই ভাইকে লইয়া ্রদুর বাড়ীতে গমন করিলেন। আসিয়াই 
আবার লকলে সংকীর্ভন আরম্ভ করিলেন। এই কীর্ডনের প্রধান 

নায়ক হইলেন জগাই মাধাই। 
জগাই মাথাই শ্রীনাম সংকীর্তনে উন্নত প্রায় হইয়া প্রভূর আঙ্গিনায় 

ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দের 

আনন্দের সীমা নাই, তাহারা হর্ষোৎফুল্প-লোচনে জগাই মাধাই এর মধুর 

নৃত্য দর্শন করিতে লাগিলেন। 

“একি ঠাকুরাল এ যে মাধাই নাচে। ঞ্ 
জগাই নাচিলে নাচিতে পারে 

আবার মাধাই নাচে। 

চে, হরিবোৌল হরিবোল হরিবোল বলে 7: 
( চৈতগ্য-মজল ) 

শচীমাতা, বিষুঃপ্রিয়া ও সমাগত দর্শক-মগ্ডলী সকলেই -জগাই 
মাধাইএর এই প্রকার নবজীবন ও ভগবৎ প্রেম দর্শনে অত্যস্ত বিশ্মিত 
হইলেন। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ সমবেত জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া 

বলিলেন, 

“এ ছুইরে পাগী হেন না করিও মনে; 
এ ছুইর পাপ মুগ্রি লইন্্ আপনে ॥” 

(চৈতন্ত-ভাগবত ) 
মহাপ্রভুর এইরূপ বাক্যে জগাই মাধাই নিষ্পাপ পুণ্যাত্বার মধ্যে 
৪ হইলেন, তখন হইতে তাহারা সর্বসাধারণের ভক্তির পা 

| 
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জগাই মাধাইএর নবজীবনে নবশক্তির সঞ্চার হইয়াছে বটে; 
কিন্ত অন্গুতাপের তীব্র জাল! এখনও একেবারে মন্দীভূত হয় নাই, 
তাই কীর্তনানন্দ অধিক কাল স্থায়ী হইল না। তাহার! পুনরায় পুর্বব- 
কৃত পাপরাশি ম্মরণ করিয়! কান্দিতে লাগিলেন । 

«গৌরচন্দ্র আরে বাপ পতিতপাবন। 

স্মঙরি স্মঙরি পুনঃ করয়ে ক্রন্দন ॥৮ 
( চৈতন্ত-ভাগবত ) 

তাহার! ছুই ভাই আর বাড়ীতে না যাইয়! ভক্তগণের বাড়ীতেই 
থাকিলেন। দৈনিক ছুইলক্ষ হরিনাম জপ করিতে আরম্ভ করিলেন। 
আহার নিদ্রা সমুদয় পরিত্যাগ করিলেন। কিন্ত কিছুতেই তাহাদের 
অন্গৃতাপানল নির্বাপিত হইল না। মাধাইএর আরও বেশী; “ভগ- 

বানের শ্রীঅঙ্গে আমি রক্তপাত করিয়াছি” এই কথা যখন স্মরণ হয় 
তখনই মাধাই যন্ত্রণা ছট ফট্' করিতে থাকেন। 

নিত্যানন্দ তাহাদের দুর্দশা দর্শন করিয়া বড়ই দুঃখিত হইলেন, 
কত রকম বুঝাইতে লাগিলেন কিন্ত কিছুতেই তাহার! গ্রনোধ মানেন 
না। একদিন মাধাই অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়! শ্রীমন্িত্যানন্দের চরণ 
যুগল ধরিয়া কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন, প্প্রভু, তোমার শ্রীঅঙ্গে 

আঘাত করিয়াছি, আমার এই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কিছুতেই হইবে 
না, আমার মঙ্গল কিছুতেই হইবে না।৮ 

“যে অঙ্গ লঙ্ঘিয়! ইন্দ্রজিত গেল ক্ষয়, 

যে অঙ্গ লজ্ঘিয়া দ্বিবিদের নাশ হয়; 

যে অঙ্গ লঙ্জিয়া নাশ গেল জরাসন্ধ ; 
আরো মোর কুশল ! লঙ্ঘিনু হেন অঙ্গ ?” 

( চেতন্ত-ভাগবত ) 
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মাধাইএর এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়! ভ্রনিত্য।নন্দ বলিলেন, 
“মাধাই ! তুমি মনে কিছুমাত্র দুঃখ করিও না, তুমি আমার পুত্র তুল্য ; 
শিশু পুত্রের করাধাতে যেমন পিতা! ছুঃখ ন! পাইয়া বরং স্থখ বোধ 
করেন, তোমার প্রহারেও আমি সেইরূপ ব্যথিত ন৷ হইয়া বরং স্থথ 
বোধ করিয়াছি, তুমি আর এ জন্ত বৃথা আক্ষেপ করিও না11৮ 

“শিশু পুজে মারিলে কি বাপে ছুঃখ পায়? 

এইমত তোমার প্রহার মোর গায় | 

( চৈতন্ত-ভাগবত ) 

শ্ীনিত্যাননদের এইবপ সাস্বন। বাক্য শ্রবণ করিয়া! মাধাই বলিলেন, 

“প্রভূ, তুমি আমাকে ক্ষমা করিলে বটে, কিন্ত আমি যে জীবনে কত 
পাপ করিয়াছি তাহার সীম! নাই, কত সাধুজনের প্রতি অমানুষিক 
অত্যাচার করিয়াছি, কত পতিব্রতা রমণীর সতীত্বরত্ব হরণ করিয়াছি, 

কতজনের যথাসর্বন্ব হরণ করিয়া পথের কাঙ্গাল করিয়াছি। প্রুতু, 
আমার কি এই সমুদয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে? পূর্ববরূত পাপরাশি 
যেন আমার মানসপটে ক্রমেই নবীনভাব ধারণ করিতেছে, কিছুতেই 
শান্তিলাভ করিতে পারিতেছি না। আমার মনে হয় যে আমি তাহা- 

দের প্রত্যেকের চরণ ধরিয়া তাহাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি) 

কিন্তু আমি সকলকে চিনি না, মাতাল হইয়া কাহার কি অনিষ্ট করি- 
য্াছি তাহা! মনে নাই; কাজেই আমার সে সঙ্কল্প সাধন করিবার 
উপায় দেখিতেছি ন।।” 

তখন শ্রীনিত্যানন্দ বলিলেন, “যদি সাধারণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনাই 
তোমার একাস্তিক ইচ্ছা! হ্ইয়। থাকে, তাহা হইলে তোমাকে একটা 
উপায় বলিতেছি, তুমি তদনথসারে কাজ কর, তবেই তোমার অভীষ্ট 



নিত্যানন্দের প্রেম ১১৭ 
এরি, স্উ পিস্র্ইইই্  িসাস ০৯, ভা জল পিএস ওপর পির এস 

সিদ্ধ হইবে। প্রতিদিন গঙ্গার ঘাটে বসিয়া যে সকল লোক ত্বান 
করিতে আসিবে, তাহাদের প্রত্যেকের নিকট অজ্ঞাত পাপের নিমিত্ত 

ক্ষম! প্রার্থনা করিবে ।” 

সেইদিন হইতে মাধাই নিজে কোদালি ধারণ করত: গঙ্গাতীরে 
একটী ঘাট প্রস্তত করিলেন এবং একখগু ছিন্নবস্ত্র পরিধান পূর্বক 

নদীয়ার ঘাটে যাইয়া হরিনামের মালা জপ করিতে লাগিলেন। 
যে কেহ গঙ্গান্নান করিতে ঘাটে আসিতে লাগিল, মাধাই অমনি 
তাহাদের প্রত্যেকের নিকট যাইয়া জাতি ধর্ম নির্বিশেষে ক্ৃতাঞ্জলি- 
পুটে প্রণতিপূর্বক কাতরস্বরে কান্দিতে কান্দিতে বলিতে লাগিলেন £-_ 
«আমি জানিয়া কি না জানিয়া যদি কখনও আপনাকে কোন ছুঃখ 
দিয়! থাকি, আপনি অনুগ্রহ পূর্বক সে অপরাধ ক্ষম! করিয়া আমাকে 

উদ্ধার করুন।” ৃ 

নদীয়ার রাজার এইরূপ অপূর্ব পরিবর্তন ও অলৌকিক দীনতা 
দর্শনে সকলেই ধন্য ধন্ত করিতে লাগিল। অনেকের চক্ষেই অশ্রু দেখা 
দিল, অনেক পাষণ্ড গৌর নিতাইএর এই অপূর্ব এশী শক্তি ধর্শন করিয় 
তাহাদিগকে ভগবস্তাবে পুজা করিতে আরম্ভ করিল, অনেক পাপী 
মাধাইএর দৃষ্টান্তের অনুগামী হইল। সেইদিন হইতে মাঁধাই পরম 
ব্রহ্মচারী বলিয়! খ্যাত হইলেন; আর এই ঘাট "“মাধাইএর ঘাট” 

ৰলিয়! গ্রসিদ্ধি লাভ করিল । 



ষোড়শ অধ্যায় 
পি -২৮০৭ তি 

ংকীর্ভনে গৌর নিতাই। 

"“চেতো দর্পণ মার্জনং ভব মহাদাবাগ্রি নির্বাপণং। 
শ্রেয়: ! কৌরবচক্ড্রিক! বিতরণং বি্াবধূ জীবনং 
আনন্দান্ুধিবর্ধনং প্রতিপদং পুর্ণাম্বতাস্বাদনং 
সর্বাত্মস্বপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ভনং ॥৮ 

(শ্রীমস্তাগবত ) 

আমীন্বারা মানবের চিত্তরূপ দর্পণ মার্জিত হয়, ভবরূপ মহা 

দ্বাবাগ্সি নির্বাপিত হয়, জীবের শ্রেয়োরূপ শুভ্রোপলের ভাব চন্দ্রিক! 
বিতরিত হয়, যাহা ব্রহ্মবিষ্তারূপ বধূর জীবন স্বরূপ হয়, ষাহা৷ বিমলানন্দ 

সমুদ্রকে উদ্বেলিত করে, যাহার প্রতিপদে অম্তের আম্বাদন পূর্ণ 

মাত্রায় আছে, যাহ! সর্বাত্বাকে রসভাবে ন্বান করাইয়! অপূর্ব তৃপ্তি 
প্রদান করে, সেই শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তন জয়যুক্ত হউক। 



সংকাত্তনে গোর নিতাই ১১৯ 

মহা ঝটিকা প্রবাহিত হইবার পর যেমন উত্তাল-তরঙ্গ-সঙ্কুল-সমূদ্ 
শাস্তভাব ধারণ করে, জগাই মাধাই দস্থ্য-ভ্রাতৃযুগলের উদ্ধার বার্তা 
চতুদ্দিকে প্রচারিত হইবামাত্র নদীয়ানগরীও সেই প্রকার শাস্তমৃপ্তি 
ধারণ করিল। দলে দলে লোক আসিয়! তাহার ভক্ত হইতে লাগিল। 

অতঃপর প্রীগৌরাঙ্গের করুণ হৃদয়ে নৃতন ভাবের উদয় হইল। তিনি 
কলির জীবের দুরবস্থা ও ধর্ম জগতের অবনতি দর্শন করিয়া অত্যন্ত 
ব্যথিত হইলেন। “জগন্সঙ্গল শ্রীহরিনাম পাপ বীজ বিনাশের একমাত্র 

মহৌষধ” খুষধ প্রয়োগের এই উপযুক্ত সময় মনে করিয়া তাহারই- 
উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। , 

অল্লামুঃ-_হীনবীর্ধ্য__ত্স্াস্থা-_ধর্দজ্ঞানশূন্ত কলির জীবের পক্ষে 
অন্য কোনও তীক্ষবীধ্য উধধ প্রয়োগ কর সম্ভবপর নহে, ইহাই 
বিবেচনা করিয়া ভব-রোগের একমাত্র মহৌষধ স্বরূপ মধুর হরিনাম 
দ্বার তাহাদিগের উদ্ধারের নিমিত্ত ছুইটী উপায় নির্ধারণ করিলেন। 

(১) “বহিরঙ্গ ভাবে হরেক রাম নাম। 

প্রচারিল। জগমাঝে গৌর গুণধাম ॥৮ 

(২) “অন্তরঙ্গ ভাবে অন্তরঙ্গ ভক্তগণে ॥ 

রসরাজ উপাসন। করিল! অর্পণে ॥৮ 

নাম কীর্তনই কলির ধর্ম! এ সম্বন্ধে অন্যান্য শাস্ত্রীয় প্রমাণও 

যথেষ্ট পাওয়া যায়। যথা )-- 

“সত্যে ধ্যায়তে বিষুণং ত্রেতায়াং যজতেমখৈঃ। 
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌতদ্ধরিকীর্ভনাৎ ॥* 

( বৃহন্নারদীয়-পুরাঁণ ) 



১২০ নিত্যানন্দ-চরিত 
শান এলি ত্র উওর এও জর এট বন, পপ লস্ট সত. পভ এ 

্যায়নকৃতে যজন্ যজ্জৈ স্ত্রোতায়াং ্বাপরেহীরচয়ন্। | 
যদাপ্লোতি তদাপ্পোতি কলৌ৷ সংকীর্ত্য কেশবম্ ॥৮ 

( বিষুপুরাণ ) 

সত্যে ধ্যান দ্বারা, ত্রেতায় যজ্ঞ দ্বারা, দ্বাপরে অগ্চন। দ্বারা ষে ফল 

হয়, কলিতে হরিনাম কীর্তন দ্বারা সেই ফল হয়। 
এই নিমিত্ত শ্রীগৌরাঙ্গ কীর্তনানন্দে মত্ত হইলেন । শ্রীমন্নিত্যানন্দ 

তাহার প্রধান সহযোগী হইলেন । যে জগাই মাধাই হরিনামের ধ্বনি 
শুনিবামাত্র উন্মত্তবৎ ক্ষেপিয়। উঠিত, আজ শ্রাগৌরাঙ্গের অনুগ্রহে 
তাহাদের জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে, আজ তাহার! দুই ভাই কীর্তনা- 

নন্দে মত্ত হইলেন। 

“নামের ফল কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়”। 

“সর্বত্র সর্বকালেষু যেহপি কুর্বস্তি পাতকং । 

নাম সংকীর্তনং কৃত যাস্তি বিষ্ঞোঃ পরং পদ্ং ॥% 

বস্ততঃ গৌর নিতাইএর ব্যবস্থায় অনেক পাষাণ হ্বদয় গলিয়া 
গেল, অনেক কঠিন হৃদয় সরস হইল, দলে দলে লোক আসিয়া 
শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্ত হইতে লাগিল । শ্রীধাম নবন্বীপ তখন হইতে 
সংকীর্তনের প্রধান কেন্দ্রস্থান হইয়া উঠিল। নবদ্বীপের আবালবুদ্ধ- 
বনিতা1 সকলেই কীর্তনাননে' বিভোর হইল। শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্য নৃতন 
ভাবে কীর্তন করিতে আরভ করিলেন; কিন্ত এই আনন্ব স্থায়ী হইল 
না, সহসা! একটা নৃতন ভাবের উদয় হইল। একদিন শ্রীগৌরাঙ 
ফীর্ভন করিতে'করিতে বলিলেন, “আজ কীর্তনে আমার আনন্দ বোধ 

হইতেছে না কেন? আজ আমি নৃত্য করিতে পারিতেছি না কেন? 
আমি কি কোন ভক্তের নিকট অপরাধ করিয়াছি ? যদি অজ্ঞাতসারে 



সংকীর্তনে গৌর নিতাই ১২১ 
টি 

কাহারও নিকট কোনরূপ অপরাধ করিয়া থাকি, তবে তোমরা তাহা 

ক্ষমা! করিয়া আমাকে প্রেম দান কর।” এই বলিয়া প্রীগৌরাঙ্গ 
বিষাদ দান বাহির গাটিল অঃ চািগাত গর সী ও 
হইল। 

আর একদিন রাত্রিতে শ্রীগৌরাঙ্গ সংকীর্তভনে নৃত্য করিতে করিতে 
আনন্দাচুভব করিতে না পারিয়! দুঃখিত হইয়া বলিতে লাগিলেন। 

“আজ কীর্তনে মন লাগিতেছে না কেন? আজ আমি আনন্দভরে 
নাচিতে পারিতেছি না কেন? আজ কি কোন অভক্তের সহিত 
আলাপ করিয়াছি? না কোনওরূপ * নামাপরাধ করিয়াছি? ভক্ত- 

গণ! যদি তোমাদের কাহারও নিকট অজ্ঞাতভাবে কোন অপরাধ 
করিয়া থাকি, তবে নিজগুণে তাহা ক্ষমা! করিয়। আমাকে প্রেম দাও ।” 

শ্রগৌরাঙ্জের এই প্রকার কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া ভক্তগণ অত্স্ত 
দুঃখিত লইলেন ; কিন্ত শ্রীঅদবৈত প্রেমে বিহ্বল হইয়া আনন্দে নৃত্য 

করিতে লাগিলেন । তখন হ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীঅদ্ৈতের পানে তাকাইয়া 
শক 

* “নামপরাধযুক্তানাং নাধান্যেব হরভাঘং। 

অবিশ্রাস্তি প্রযুক্তানি তাঙ্গেবার্থ করানি চ॥" 

নামাপরাধ-পরিশুন্ত হইলেই জীবের নামে রুচি, নিষ্ঠা ও ঝুতি জন্মে। অতঃপর দাম 

গ্রহণের অধিকারী হইবার জন্ত সাথককে প্রস্তত হইতে হয়। 

মানাপরাধ দশ শ্রকার । 

(১) নাধু নিন্দা, (২) বিকুনাম হইতে পৃথক নামাদি কীর্তন, (৩) গুরু 
অবজ্ঞা, (9) বেদ ও বেদানুগত শান নিচ্দা, (৫) নাম মাহাত্ম্য অবিখ্বান, (*) প্রকারাতরে 
নামের অর্থ কর, (+) অন্ত গুতকর্া (বত ব্রতাদি) সহ নাষের তুল্যত! বিচিন্তন। 
€৮) নাম বলে পাঁপ বরা, (৯) শ্রদ্ধাবিহীনকে নামোপদেশ ম্লান (১৭) দাম মাহাক্ষে 

অপ্ীতি। | 



১২২ নিত্যানন্দ-চরিত 

বলিলেন, “গৌসাই ! তুমি প্রেমানন্দে নৃত্য করিতেছ, শ্রীপাদ নিত্যানন্দ 
তোমার নিকট প্রেমলাভ করিয়া পরমানন্দে নাচিতেছেন, আপামর 
সাধারণ সকলেই তোমার প্রেম ভোগ করিতেছে, সুধু আমিই কি 
তোমার অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত হইলাম? গৌঁসাই। আমাকে 
অন্ুগ্রহপূর্ববক প্রেম দান কর, নতুবা আমার জীবন যায়।” শ্রীঅত্বৈত 
তাহার কথা ন! শুনিয়া আরও ছিগুণ উৎসাহে নাচিতে লাগিলেন। 

তখন শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, “গোৌঁসাই, যদি তুমি আমাকে প্রেম ন! 
দাও, তবে তোমার সমুদয় প্রেম আমি শুধিয়। লইব |” শ্রীঅদবৈতের' 
সহিত শ্রীগৌরাঙ্গের কোন প্রকার বিবাদ উপস্থিত হইলে প্রায়ই তিনি 
বলিতেন “আমি বিশ্বস্তরের প্রেম শুধিয়া লইব দেখি সে কেমন করিয়া 
নাচে?” আজ শ্রীগোরাঙ্গ ব্যঙ্গ করিয়া শ্রীঅদ্ধিতকে সেই কথা পুনরায় 
শুনাইতেছেন দেখিয়া অধৈত প্র, মহাপ্রভৃকে কিছু কর্কশ বাক্য 
শুনাইলেন, কিন্ত কি বলিলেন তাহা ভালরূপ জানা যায় না । তবে 

এইটুকু মাত্র আভাস পাওয়! যায়; - 

«“চৈতন্যের প্রেমে মত্ত আচার্য্য গৌসাঞ্জি। 
কি বলয়ে কি করয়ে কিছু ঠিক নাই ॥” 

( চৈতন্য-ভাগবত ) 

অহ্ৈত প্রভুর কর্কশ বাক্য শ্রীগৌরাঙ্গের অসহ হইল, তিনি আর 
কোন উত্তর না করিয়া সদর দ্বার খুলিয়া বিদ্যুদ্বেগে জাহ্নবী মৃখে 
ছুটিলেন। নিত্যানন্দ ও হরিদাস তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত 
হইলেন। শ্ীগৌরাঙ্গ দৌড়িয্া যাইয়া গঙ্গায় ঝাপ দিলেন। নিত্যা- 
নন্দ ও হরিদাস ক্ধতবেগে যাইয়া জাহবী বক্ষে ঝাঁপাইয়! পড়িলেন ॥ 
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ছুইঞ্নে প্রভূকে অ্ুসন্জান করিতে লাগিলেন। খুঁজিতে খুঁজিতে 

হঠাৎ নিত্যানন্দের করকমল শ্রীগৌরাঙ্গের মস্তক স্পর্শ করিল, অমনি 
তিনি ভূব দিয়! শ্রীগৌরাঙ্গকে ধরিয়। তীরে উঠাইলেন। তখন 
শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, “তোমরা আমাকে উঠাইলে কেন? আমার 
জীবন থাকা না থাকা সমান ।” 

«প্রেম শূন্য শরীর থুইয়া৷ কিবা ফল?” 

প্রভুর এই কথা শ্রবণ করিয়া নিত্যানন্দের নয়নযুগল হুইতে 
টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। নিতাইর কাতর ভাব দর্শন 
করিয়! প্রভু অধোবদন হইলেন। তখন নিত্যানন্দ বলিলেন "প্রভূ, 
সেবক যদি অভিমান ভরে ২।৪টী কর্কশ বাক্য বলে, তুমি তাই বলিয়া 
কি তাহার প্রাণ বধ করিবে ?” 

“অভিমানে সেবকেরা বলিলে বচন। 

প্রভু তা লইবে কি ভৃত্যের জীবন 1” 

( চৈত্তন্ত-ভাগবত ) 

প্রতূ, তুমি এনপপ না করিয়া আচার্যের প্রতি অন্য দণ্ডের বিধান 
কর।”* তখন শ্রীগোরাঙ্গ অবনত বদনে বলিলেন “তোমরা গৃহে 
গমন কর। আমি অগ্যক্কার মত নন্দন আচার্যের বাড়ীতে রাত্রি 
যাপন করি।” নিত্যানন্দ ও হরিদাস শ্রীগৌরাঙ্গকে নন্দন আচার্য্য 
আলয়ে রাখিয়া গৃহাভিমুখে রওনা হইলেন। নন্দন আচার্য্য পরমানন্দে 
প্রভুর পরিচর্ধ্যা করিলেন। এদিকে শ্রীঅদ্বৈত শ্রীগৌরাঙ্গকে হারাইয়া 
মর্স্তদ যন্ত্রণায় ছট ফট করিতেছেন, আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছেন । 



১২৪ নিত্যানন্দ-চরিত 

ভক্তগণ সকলেই বিষণ্ন, কিন্তু শ্রীঅদবৈতের এইরূপ অবস্থা দর্শন করিয়া 
কেহই তাহাকে কিছু বলিতে সাহসী হইতেছেন না। প্রাতঃকালে 
প্রু শ্রীবাসকে আনিবার জন্য নন্দন আচাধ্যকে আদেশ করিলেন। 
নন্দন আচার্ধ্য শ্রীবাসকে সঙ্গে করিয়া তাহার বাড়ীতে লইয়! আসিলেন। 

প্রভুকে দর্শন করিবামাত্র শ্রীবাস কাদিয়া ফেলিলেন ! তখন শ্রীগৌরাঙ্গ 
বলিলেন, “পণ্ডিত, শাস্ত হও। আচার্যের অবস্থা কি প্রকার বল ?% 

শ্রীবাস বলিলেন, “প্রঃ আচার্যের সংবাদ আর কি বলিব? আপনি 
যাওয়ার পর হইতে তাহার প্রাণ যাওয়ার উপক্রম হইয়াছে । তিনি 
জীবন্মু ত অবস্থায় আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া শয্যায় শায়িত আছেন। 

প্রভূ, তাহার অপরাধের উপযুক্ত দণ্ড হইয়াছে, গৌসাইকে আর কষ্ট 
দিবেন না, এখন একটা অভয়বাণী বলিয়া আচার্যের প্রাণ রক্ষা করুন| 

তখন শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, “পণ্ডিত, চল আচার্যের বাড়ীতে যাইয়া 
তাহাকে সাত্বনা করি । এই কথা বলিয়া! তাহারা দুইজনে শ্রীঅদ্বৈতের 

আলয়াভিমুখে গমন করিলেন। যাইয়া! দেখেন আচাধ্য জীবন্ম তাবস্থায় 

পড়িয়। আছেন। শ্রগৌরাঙ্গ আচাধ্যকে ডাকিতে লাগিলেন, 
কিন্ত আচার্য লজ্জা ও মনঃকষ্টে কথা বলিতে পারিলেন না, কেবল 

অধোবদনে অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। প্রভু পুনরায় ডাকি- 
লেন আচাধ্য ! উঠ। তখন আচাধ্য ধীরে ধারে বলিলেন, «প্রত, 
আমার মত হতভাগ্য আর নাই, আমার জীবন থাকা ন। থাকা সমান । 
আমি এতদিন পরে বুঝিলাম যে তুমি আমাকে প্রাণের সহিত ভাল- 
বাস না। যাহাদিগকে অন্তরঙ্গ ভাবে ভালবাস তাহাদিগকে ক্ষমা, 
সহিষ্ণুতা, দীনত। প্রভৃতি ভক্তি-উদ্দীপক বৃত্তি গুলি দিয়াছ, আর 
আমাকে বহিরঙ্গ মনে কর বলিয়া বৃথা অহঙ্কার, মিথ্যা অভিমান ও 

অকিফিৎকর ওদ্ধত্য খানিক দিয়াছ! তোমার অন্তরঙ্গ ভক্তগণ 
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তোমার শ্রীচরণ পাইয়া বিমল শাস্তি উপভোগ করে, আর আমি বহি- 
রঙ্গ বলিয়! বুথ! অহঙ্কারের ম্দবশ্যন্ভাবী ফল স্বরূপ অনুক্ষণ অন্ুতাপানলে 
দগ্ধ হইতে থাকি। প্রত, তৃমি আমাকে ভক্তি কর বলিয়া দীনতার 
পরিবর্তে ক্রমেই অহঙ্কারে আমার হ্থায় পূর্ণ হইতেছে, আমি তোমার 
ধ্ররূপ মৌখিক ভালবাসা আর চাই না। এখন হইতে আমাকে এই 
আশীর্বাদ কর যেমন আমি দীনভাবে তোমার এ অভয় পদের সেবা 

করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারি ।» 

“হেন কর প্রভু মোরে দাস্তভাব দিয়া । 
চরণে রাখহ দাসী নন্দন করিয়। ॥৮ 

( চৈতন্ত-ভাগবত ) 

তখন প্রত ভগবস্তাবে আবিষ্ট হইয়। বলিলেন, “আচাধ্য, তুমি 
বহিরঙ্গ হইলে তোমাকে এরূপ দণ্ড করিতাম না । আপন জনকেই 
আমি এরূপ দণ্ড করিয়। থাকি ।» 

“অপরাধ দেখি কৃ যারে দণ্ড করে। 

জন্মে জন্মে দাস সেই বলিল তোমারে ॥” 

( চৈতন্য-ভাগবত ) 

তখন শ্রীঅৈত উঠিয়া পরমানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন, ভক্তগণ 
মহোল্পাসে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন, পুনরায় পূর্ব সুখের হিল্লোল 

বহিতে লাগিল । ইহার পরে একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তগণকে বলিলেন, 



১২৬ নিত্যানন্দ-চরিত 
২৬৭, আহি ডিপ এজি 

“চল আমরা সকলে মিলিয়া একদিন কৃষ্ণলীলার অভিনয় করি।” 
এই প্রস্তাবে সকলেই স্বীকৃত হইলেন। চন্ত্রশেখর আচাধ্যরত্বের 
বাড়ীতে প্রস্থ অভিনয়ের স্থান নির্দেশ করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ 
নিজেই কে কি সাজিবেন, তাহা ঠিক করিয়া বলিলেন, “আমি 
রাধা, শ্রীবাস নারদ, গদাধর ললিতা, শ্রীপাদ নিত্যানন্দ বড়াই, 
হরিদাস কোতোয়াল ও আচাধ্য স্বয়ং শরীর হইবেন।” ইহার 

পরে নির্দিষ্ট দিনে আচার্ধ্যরত্বের বাড়ীতে অভিনয় আরম্ভ হইল। 
শচী, বিষ্ণুপ্রিয়া» শ্রীবাসের পত্বী মালিনীদেবী ইহারা সকলেই 
অভিনয় স্থলে উপস্থিত হইলেন এবং কৃষ্ণলীল| অভিনয় দর্শন করিয়া 
অত্যত্ত সন্ধষ্ট হইলেন। এই অভিনয়ের বিশেষত্ব এই ছিল যে যিনি 
যাহা সাজিয়াছিলেন, তিনি সেই ভাবেই আবিষ্ট হইয়াছিলেন, দর্শকগণ 
মধ্যে কেহই তাহদের স্বরূপ অন্থভব করিতে পারিলেন না। শ্রীমতী 
বিষুপ্রিয়৷ অন্তরালে, থাকিয়া এই অভিনয় দর্শন করিতেছিলেন, 
শ্রীগৌরাজ স্বয়ং রাধা সাজিয়াছেন, বিষ্ুপ্রিয়া ভাহার অনুপম সৌন্দর্য 
দেখিয়। একেবারে মুগ্ধ হইলেন, মনে করিলেন স্বয়ং শ্রীমতীই বুি 
রঙ্গালয়ে আবিভূর্তা হইয়াছেন। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ বড়াইবুড়ি সাজিয়া 
অনেক অন্ভুত ভাব দেখাইলেন। ক্রমশঃ সকল অভিনয় শেষ হইল। 
একে একে সকলেই গৃহাভিমুখে রওনা হইলেন। ইহার কিছুকাল 
পরে কি জানি কি কারণে শ্রঅদঘৈতের মতের পরিবর্তন ঘটিল। 

তাহার হৃদয়ে নৃতন ভাব-তরঙ্গ খেলিতে লাগিল। তিনি ভক্তি- 
যোগের পরিবর্তে জানযোগের বাখ্যা করিতে লগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের 
প্রতি ভক্তি ও প্রদ্ধ! বাহিরে একেবারেই পরিত্যাগ করিলেন। তিনি 
'ঘলিতে লাগিলেন, যে বিশ্বস্তর অসাধারণ ক্ষমতাশালী পুরুষ বটে; 
কিন্ত তাহাকে ভগবন্তাবে অচ্চনা করা যায় না। তাহার শিষ্যগণকে 

স্ইণ ও আজি, অই এইস, ৯. 
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বলিতে লাগিলেন, অমি বরবশাহ আলোচনা করিনা দেখিলাম যে 

জ্ঞান-চচ্চাই ভগবং-প্রাপ্তির প্রধান উপায় । সংকীর্তনে নৃত্য করিয়। 
কখনও ভগবানকে পাওয়া! যাইতে পারে না। 

«আদি অস্ত আমি পড়িলাম সর্ববশান্ত্র ৷ 

বুঝিলাম সর্ব অভিপ্রায় জ্ঞানমান্র |» 

| ( চৈতন্য-ভাগবত ) 

প্রঅদৈতের হঠাৎ এরূপ ভাবাস্তর প্রার্থির কারণ কি? যিনি পরম ' 
গৌরাঙ্গ-ভক্ত তাহার এরূপ ভাবের পরিবর্তন হইল কেন? পাঠক! 

ইহায় কারণ আছে। শ্রীঅদ্বৈত মনে করিলেন যে, শ্রীগৌরাঙগ স্বয়ং 
ভগবান, তিনি আমাকে বড়ই কষ্ট দেন, কোথায় আমি তাহাকে ভক্তি 
করিব, না তাহা ন। করিয়া তিনিই আমাকে ভক্তি করেন। আমি 
বৃদ্ধ তাহার সহিত বলে পারি না, তিনি বলপুর্বক আমার চরণধূলি 
গ্রহণ করেন। 

“বলে নাহি পারি আমি প্রভু মহাবলী। 

ধরিয়াও লয় মোর চরণের ধুলি ” 

ইহা! দূর করিবার কি অন্য উপায় নাই? ইহাই চিন্তা করিয়া স্থির 
করিলেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তি-যোগের প্রবর্তক, আমি সেই ভক্তির 
বিরোধী হইয়! জানের ব্যাখ্যা করিব, তাহা হইলে আমার প্রতি তাহার 
ক্রোধ উৎপন্ন হইবে। ক্রোধ হইলেই তিনি আর আমাকে ভক্তি 
করিবেন না। আমাকে দণ্ড করিবেন । তাহার দণ্ড পাইলেই আমি 
ককতার্থ হইব। শ্রীঅদ্বৈত “এইরূপ নঙ্ষল্প করিয়া হরিদাসকে লইয়া! 
শান্তিপুরে চলিয়া গেলেন। শাস্তিগুরে আসিয়া তাহার শিষ্য ও ভক্ত- 



১২৮” নিত্যানন্দ-চরিত 

পাতি পরস্পর পতি স্ ি ্সিসি এ তি পচ ওটি 

গণকে যোঁগবাশিষ্ঠ পড়াইতে লাগিলেন, এবং ভক্তির বিরুদ্ধে জ্ঞান 
ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে গৌরাঙ্গ এই সংবাদ জানিতে 
পারিয়া একদিন নিত্যানন্দকে সঙ্গে করিয়। শাস্তিপুরে রওনা হইলেন। 
নবদ্বীপ ও শাস্তিপুরের মাঝখানে ললিতপুর নামে একটা গ্রাম, এই 
গ্রামের রাম্তার ধারে একখানা ঘর দেখিয়! প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, - 

“এ ঘর কাহার? নিতাই পূর্ব হইতেই নানাস্থানে পর্যটন করিয়া- 
ছেন, কাজেই তাহার সমূদয় জানাশুনা ছিল, তিনি বলিলেন “ইহা 
একটী সন্ধ্যাসীর গৃহ |” শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, “চল তবে সন্গ্যাসীকে 
দেখিয়া আসি” এই বলিয়! প্রভু নিতাইকে লইয়। রওনা হইলেন । 

সঙ্স্যাসীকে দেখিবামাত্র নিতাই নমগ্কার করিলেন, সন্ন্যাসীও তাহাকে 

নমস্কার করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ তাহাকে প্রণাম করিলেন, সন্ন্যাসী-_ 

“ধন হউক, বিষ্ভা হউক, পুত্র হউক, ভাল বিবাহ হউক, বলিয়! 
আশীর্বাদ করিলেন। তখন প্রভূ দাঁড়াইয়া কতাগুলিপুটে বলিলেন, 
“ঠাকুর, এ কিরূপ আশীর্বাদ করিলেন? এতো! আমার প্ররার্থনীয় 

আশীর্বাদ নহে। আপনি আশীর্বাদ করুন যেন আমি কৃষ্ণভক্ত 

হই।» 
সন্যাসী কুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "এ ঘে দেখছি পাগল, আমি ভাল 

বুঝিয়া শুভাশীর্ববাদ করিলাম, কিন্তু তুমি তাহা মন্দ বুঝিলে?” 
নিত্যানন্দ বলিলেন, “গৌঁসাঞ্রি, ইনি বালক, আপনি ইহার কথা 

শুনিয়া অথ) ক্রুদ্ধ হইবেন না। বালক-নুলভ-চাঞ্চল্য বশতঃ আপনাকে 

প্রকার কথ! বলিয়াছেন, বস্তুতঃ আপনার মাহাত্য ইনি বুঝিতে 

পারেন নাই! অনুগ্রহ পূর্বক আপনি ইহার অপরাধ ক্ষমা করুন।” 

অন্যাসী নিত্যানন্দের কথায় অত্যন্ত সন্তষ্ট হইয়া নিতাইকে. বলিলেন, 
“হৃদি সৌভাগ্যক্রমে পদার্পণ করিম্বাছেন, তবে অন্য এখানে অবস্থান 
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করিয়া! দাসকে কৃতার্থ করুন।” নিতাই বলিলেন, “আমরা শীষ্ই 
স্থানাস্তরে যাইব, বড় বাস্ত আছি। যদি তাড়াতাড়ি কিছু জলযোগ 
করাইয়। দিতে পারেন, তবে তাহার চেষ্টা করুন | ৰ 

সঙ্গ্যাসী, পরম সুন্দর যুবক অতিথিঘ্বক়ের ভূবনমোহন রূপ দেখিয়া 

মুগ্ধ হইয়াছেন, তাহাদিগকে কিছু ন। খাওয়াইয়। ছাড়িলেন না । তিনি 

জলযোগের ব্যবস্থা করিলেন। গৌর নিতাই ছুই ভাই ত্রান করিয়! 
কিছু ফল আহার করিলেন। জলযোগ শেষ হইলে বামাচারী সন্ন্যাসী 
নিতাইকে বলিলেন, “কিছু আনন্দ আনিব নাকি?” প্রভু আনন্দ 
কাকে বলে জানেন না, কাজেই নিতাইকে জিজ্ঞাস। করিলেন, আনন্দ 
মানে কি? নিতাই বলিলেন, “বামাচারি সন্গাসিগণ মদকেই আনন্দ 

বলিয়া থাকেন।” প্রভূ মদের কথা শুনিবামাত্র “বিষণ বিষণ” বলিয়া 
তৎক্ষণাৎ সেই গৃহ পরিত্যাগ পূর্বক বিছ্যুত্েগে ছুটিয়া পলাইলেন। 

মহ্পের গৃহে গমন করিয়। অন্যায় করিয়াছি, ইহাই মনে করিয়া বোধ 
হয় শ্রীগৌরাঙ্গ গঙ্গায় ঝাপ দিলেন। নিতাইও তাহার সঙ্গে সঙ্গেই 
জাহ্বীতে ঝাপাইয়৷ পড়িলেন। ছুইজনে জলকেলি আরক্জ করিলেন । 
উভয়েই সম্ভরণ-পটু, জল হইতে আর তীরে উঠিলেন না, সম্তরণ করিতে 

করিতে ছুই ভাই ললিতপুর হইতে শাস্তিপুর উপস্থিত হইলেন । শাস্তি- 
পুরের পথে প্রভু ভগবস্ভাবে আবি হইয়া! বলিতে লাগিলেন, “নাড়া 
আবার ভক্তিপথের বিরোধী হইয়! জ্ঞান ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়াছে ॥ 

আজ আমিও তাহাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিব।” নিতাই প্রতুর কথা 
উত্তর ন! দিয়া চুপ করিয়। রহিলেন। কিছুকাল পরেই উভয়ে আচাধ্যের 
বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। যাইয়া দেখেন যে, অদ্বৈত কয়েকজন 
শিষ্যকে জ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছেন। 

নিমাই ও নিতাই ছুইজনে আর্রবন্ত্রে তথায় উপস্থিত, নিমাইএর্ 
টে 
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শরীর হইতে কোটা সুর্যের তেজ যেন বিছাঘেগে বাহির হইতেছে । 

প্রভুর দৈবতেজঃ দর্শন করিয়া সকলেই ভীত হইলেন, হরিদাস প্রতুর 
চরণতলে পড়িয়া গেলেন। অহ্বৈত আচাধ্যের পত্বীও এই সকল 

অবস্থা! দর্শন করিয়া চিস্তিতা হইলেন, আচার্যের পুত্র অচ্যুত আসিয়া! 
প্রস্থুকে প্রণাম করিলেন। প্রভু এ সমুদয় কিছুই লক্ষ্য না করিয়া, 
আচাধ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “হারে নাড়া, তুই নাকি ভক্তির বিরোধী 
হইয়া জান ব্যাখ্যা করিতেছিস্?, অদ্বৈত তখন ধীরভাবে বলিলেন, 
“জ্ঞান তো চিরকালই বড়, ভক্তি তদপেক্ষা অনেক নিকৃষ্টা । জ্ান- 
শৃন্বা ভক্তি শুধু একদেশদর্শা অদ্ধ-বিশ্বাস ব্যতীত আর কিছুই নহে, 
উহা স্ত্রীলোকের ধশ্ম, উহা দ্বারা আত্মার পুষ্টি কিছুই হয় না।» 

প্রভূ এই কথার কোনরূপ উত্তর ন! দিয়া বৃদ্ধ আচার্য্যের চুলে 
ধরিয়া কিলাইতে লাগিলেন। অদ্বৈতৈর মনোবাসনা পূর্ণ হইল, তিনি 

মহাপ্রভুর শ্রীকর-কমলের কিল খাইয়৷ মহানন্দে বাহু তুলিয়া নৃতা 
করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, “ভক্তগণ! তোমরা দেখ আমার 

প্রতি প্রতুর কত অন্গগ্রহ! আমি প্রস্থকে ছাড়িয়া আসিয়াছি, কিন্ত 
প্রভু আমাকে ছাড়িলেন ন|। প্রতৃর প্রহারে আমি বড়ই আনন্দ 
পাইলাম, আজ আমার শরীরের সমুদয় পাপ দূর হইল।” 

এই দৃশ্য দর্শন করিয়া সকলেই উচ্চকণ্ে হরিধবনি করিতে লাগিল, 

ভক্তগণ পূর্ববৎ স্থখ-সাগরে ভাসিতে লাগিলেন । অদ্বৈত আচার্য প্রত্ুর 
চরণতলে পতিত হইলেন। অমনি প্রত স্বাভাবিক মৃত্তি ধারণ করিয়া 
বলিলেন, “ঠাকুর, করেন কি? আমাকে এরূপ কষ্ট দ্িতেছেন কেন ?” 

এই কথ! বলিয়! পুনরায় অদ্ৈতকে প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন, 
"ঠাকুর, আমি ত কোন প্রকার চাঞ্চল্য প্রকাশ করি নাই? যাহা 
হউক যদি করিয়া থাকি, তবে আপনার শিশু পুত্র অচ্যুতের 
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স্কায় আমাকে মনে করিয়া নিজগুণে এ অধমের অপরাধ ক্ষম। 

করিবেন।” 4 

প্রভৃর কথা শুনিয়। অহৈত, হরিদাস ও নিতাই তিনজনেই হাসিতে 
লাগিলেন। অছ্বৈত-গৃহিণী সীতা! দেবী গৃহে থাকিয়া এই সমুদয় 

ব্যাপার দর্শন করিতেছিলেন, তখন প্রভু বলিলেন, “মা কোথায়? 

শ্রীকুের নৈবেগ্ঠ প্রস্তুত কর, বেল হইয়াছে, বড় ক্ষুধা পেয়েছে 1, 

অদ্বৈতকে বলিলেন, “গোঁসাঞ্রি, তবে চলুন আ্ানে যাই।” অহ্বৈভ- 

গৃহিণী সীতা দেবী তখন পরমানন্দে আহাধ্য প্রস্তত করিলেন। প্রভূ, 
নিত্যানন্দ, অদবৈভ ও হরিদাস সকলেই সরান করিয়া আসিলেন। 

তারপর তিন প্রসু একত্র ভোজন করিতে বসিলেন। অদ্বৈতের সহিত 

নিতাইএর প্রায়ই ছন্দ হইত, এ ক্ষেত্রেও সে নিয়মের অন্যথা! হইল ন1। 
নিতাই উচ্ছিষ্ট অন্ন ছড়াইয়া অছ্বৈতের গায়ে দিলেন। অহৈৈত প্রভূ 
পরম সাত্বিক লোক, তিনি নিতাইএর ব্যবহারে অত্যন্ত অসস্তষ্ট হইয় 

পরিধেয় বন্ত্রখানা পরিত্যাগ পূর্ধক অন্য বন্ধ পরিধান করিলেন। 

কিছুকাল উভয়ে গালাগালি হইল, আবার একটু পরেই নিতাই ও 

অদ্বৈত মহানন্দে পরম্পরে আলিঙ্গন করিলেন। এইরূপে অদ্বৈত-গৃহে 

কিছুদিন অবস্থান করিয়! পুনরায় ছুই ভাইয়ে নবহীপাভিমুখে যাত্রা 

করিলেন । যাইতে যাইতে পথিমধ্যে হরিনদী গ্রামে উপস্থিত হইলেন । 

তথায় প্রস্তর শরীরে শ্রীভগবান্ প্রকাশ পাইলেন। তিনি ভগবস্তাবে 

'আবিষ্ট হইয়া একখান! ক্ষুত্র নৌকায় উঠিলেন এবং নিজ হাতে বৈঠা 

বাহিয় নদী পার হইলেন। নদীর অপর পারেই অস্থিক কালন। গ্রাম । 
তথায় পরম সাধু গৌরাদাস পণ্ডিত বাস করেন। ইহার পিতার নাম 
বংশারি"মিশ্র, যাতার নাম কমলা দেবী । ইনি ভগবস্তক্ত পরম বৈষ্ণব, 
শালিগ্রামে ইহার পূর্ব বাসভবন ছিল, কিন্তু গল্গাতীরে বাস করার 
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অভিপ্রায়ে সে বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া এখানে বাস করিতে 
আরম্ভ করেন। প্রতৃকে দেখিয়া প্রথমতঃ গৌরীদাস চিনিতে পারিলেন 
না, কিন্তু তাহার ভূবনমোহন রূপ দেখিয়া অনিমেষ নয়নে তীয় 
মুখচন্জ্র নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । শ্রীগৌরাঙ্গ বৈঠান্বদ্ধে দণ্ডায়মান, 
তাহার অমানুষিক রূপে চারিদিক আলোকিত হইয়াছে, গৌরীদাস 
সতৃষ্১-নয়নে এই মৃত্তি দর্শন করিতে করিতে চিত্রার্পিতবৎ নিষ্পন্দভাবে 
ফাড়াইয়া রহিলেন। ক্ষণকাল পরে প্রভূ বলিলেন, “আমি শাস্তিপুরে 
গিয়াছিলাম, তথা হইতে হরিনদী গ্রামে আসিয়া নৌকায় উঠিয়াছি, 
এবং এই বৈঠ। বাহিয়! নদী পার হইয়াছি। পণ্ডিত, তুমি এই বৈঠা 
গ্রহণ কর এবং ইহ! ঘারা পাপক্রি্ জীবগণকে ভবনদী পার কর ।” 

“পণ্ডিতেরে কহে শাস্তিপুরে গিয়াছিনু 
হরিনদী গ্রামে আসি নৌকায় চড়িনু 
গঙ্গ। পার হৈনু নৌকা বাহিয়। বৈঠায় । 
এই লহ বৈঠা এবে দিলাম তোমায় ॥৮ 

( ভক্তি-রত্বাকর ) 

প্রভূ এই কথ৷ বলিয়া! গৌরীদাসের হস্তে বৈঠা প্রদান করিলেন, 
গৌরীদাস ছুই হস্তে ভক্তি সহকারে বৈঠা গ্রহণ করিয়া বলিলেন, *প্রতূ, 
আপনি কে?” প্রতু বলিলেন, «আমি নদীয়ার নিমাই পণ্ডিত!” 

নিমাই পণ্ডিতের নাম অনেক দিন পূর্ব্ব হইতেই শুন ছিল বটে, কিন্ত 
তাহাকে প্রত্যক্ষ করেন নাই, এইক্ষণ তাহার কথা শুনিবামান্মর গৌরীদাস 

: সাষ্টাঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গের চরণতলে পতিত হইলেন। ভক্তপ্রিয় শ্রীগৌরাঙ্গ 
অমনি গৌরীদাসকে উঠাইয়! গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের 
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দান তাহার হিতাগজাল৷ দ্বর হইল, এবং হৃদয়ে নবশক্তির সঞ্চার 

হইল। গৌরীদাস, প্রতুদত্ত এই এশীশক্তি লাভ করিয়া বাস্ুবিকই 
তাপিত জীবগণকে ভবনদী পার করিতে লাগিলেন। গৌরীদাস 
পণ্ডিতের অভাবের পর হইতে তাহার শিষ্য হৃদয়-চৈতন্য ও তৎপরে 

হৃদয়-চৈতন্যের শিষ্য শ্যামানন্দ এই বৈঠা! প্রাপ্ত হন! শ্রীগৌরাজের 
' প্রদত্ত এই বৈঠা অগ্ঠাপি কালনায় আছে। বৈষ্ণবভক্তগণ এখনও 
এই বৈঠা দর্শন জন্য কালনায় গৌরীদাস মন্দিরে গমন করিয়া থাকেন। 
এইরূপে শ্রীগৌরাঙ্গ গৌরীদাসকে প্রেমভক্তি প্রদান করিয়া তথা হইতে 
পুনরায় নবদ্ীপে উপস্থিত হইলেন । 

(জকি 

৬০০ তিনটা টাক 



সপ্তদশ অধ্যায় 

১০৮ 3 ১৮, 

জীবে প্রেম 

«“আত্মৌপম্যেন ভূতানাং দয়াং কুর্ববস্তি সাধব: |” 

ত্দীবের প্রতি প্রেম মহাপুরুষগণের স্বভাবসিন্ধ গুণ। যাহা 
তাহাদের নিকট তৃপ্তিকর বলিয়া বোধ হম, তাহ। সাঁধারণকে ন৷ দেওয়! 
পর্যন্ত তাহাদের মনস্তপ্টি জন্মে না। প্রগৌরাঙ্গ জগাই মাধাইকে 

উদ্ধার করিয়া আসিয়। পুনরায় কীর্তনানন্দে মত্ত হইলেন। যে শ্রীহরি 
নাম তাহার নিকট অযৃতের ন্তায় বোধ হইত, যে নামের গুণে তিনি 
আত্মবিস্বত হইতেন, সেই নামস্থধা জাতি-ধর্শ-নির্ব্িশেষে জগতের 
সকল লোককেই বিতরণ করেন, ইহাই তাহার প্রাণের ইচ্ছা হইল। 

 জ্ীগৌরাঙ্গ নবাহগরাগ জনিত ভগবৎ প্রেম-সুখে মুঝ্ধ হইয়া! উঠিলেন। 
নবন্ধীপে পুনরায় প্রবলবেগে সংকীর্তনের শোত প্রবাহিত হইতে 

লাগিল ; কিন্ত সাধুকাধ্যে বিপদ অপরিহার্য ও অবশ্যন্তাবী। জগাই 
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মাধাইএর উদ্ধার বার্তা প্রচার হওয়ার পর হইভেই গ্রগৌরাঙ্গের গৌরব 
ও প্রতিপত্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি যে একজন 

মহাপুরুষ এবং তাহার শক্তি যে এশীশক্তিরই প্রতিরূপ এ বিশ্বাস 
অনেকের হ্ৃদয়েই বদ্ধমূল হইল। তাহাকে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ধ 
মনে করিয়া অনেকেই তাহার শিষা হইতে লাগিল । বহুদূরদেশ হইতে 
জ্ঞানপিপাস্থ ধার্শিকগণ তাহাকে দেখিবার জন্ত আসিতে লাগিলেন। 

ইহাতে ভক্ততহৃদয় প্রফুল্ল হইল বটে; কিন্তু ঈর্যাকলুষিত ছুষ্টলোকের 
ক্রোধের সঞ্চার হইল । 

সমাজের মধ্যে একেবারে নগণা থাক! একদিকে যেমন কষ্টকর, 

অতিরিক্ত প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধিও অপর দিকে তেমনি অস্থবিধাজনক। লোক- 

সমাজে গৌরব ও প্রতিষ্ঠাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গকেও এই অন্থৃবিধা 
বিশেষদপে ভোগ করিতে হইল। সাধারণ লোক যেমন তাহাকে 

মহাপুরুষ জ্ঞানে শ্রদ্ধ! করিতে লাগিলেন, ছুষ্ট মুসলমান ও ঈর্ধাকলুধিত 

ধশ্মব্যবসায়ী হিন্দুগণ তেমনই তাহার প্রতি অত্যাচার করিতে আরস্ত 
করিলেন। তাহারা কাজির নিকট বাইয়া নালিশ করিলেন, কাজি 

প্রথমে এ কথা গ্রাহন করিলেন না । কিন্ত তীহার অধীনস্থ মুসলমান ও 

হিন্দুগণ তাহাকে পুনঃপুনঃ দুঢতার সহিত বুঝাইতে লাগিলেন যে» 

নিমাই পণ্ডিত হিন্দু ও মুসলমান ধর্খের বিস্লোৎপাদক। তিনি শান্তা" 
কুযান্ী কাধ্য না করিয়া আপাতঃ-মধুর সংকীর্তনাদি ঘারা সাধারণ 
লোককে ধর্শপথ ভ্রষ্ট করিতেছেন। হিন্দধশ্ের গ্লানি জন্মাইয়া কি এক 

নৃতন মত পনাম মাহাত্ম্য” প্রচার ও “ভক্তিব্যাখা” আরম্ভ করিতেছেন, 

সন্তাস্ত বংশীয় নৈ্ঠিক ব্রাঙ্ষণ পণ্ডিতের অবমানন। করিতেছেন, সনাতন 

ধর্ম ও সমাজিকতা রক্ষার জন্ত তাহাকে বিশেষ শাসন কর! আবশাক। 

চাদ কাজি ইহাদের কথায় সংকীর্তনে বাধা জগ্নাইতে লাগিলেন । 
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ক্রমশঃ কীর্তন রহিত করিয়া দিলেন ভক্তগণও কাঁজির ভয়ে প্রকাশ্য 
ভাবে কীর্তন করিতে ক্ষান্ত হইলেন। 

ইতোমধ্যে এই সংবাদ দাবানল প্রায় চতুদ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। 
ভক্তমুখে কাজির অত্যাচার কহিনী শ্রবণ করিয়া নিমাই পণ্ডিত কুদ্ধ 
হইলেন। তাহার প্রাণ কাদিয়া উঠিল, তিনি বলিলেন, “কি কাজি 
কীর্তন বদ্ধ করিয়াছে? অগ্য আমি প্রকাশ্ভাবে নগরে নগরে কীর্তন 

করিয়া প্রেমের বস্তায় নদীয়া ভাসাইব। দেখিব কাজির বাহুতে কত 
বল। অদ্য আমি অবশ্যই কাজির গর্ব্ব খর্ব করিব। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ! 
তুমি শীদ্র নগরে যাইয়া ঘোষণ! প্রচার কর যে, “অস্য আমি প্রকাশ্ঠ- 

ভাবে নগর-সংকীর্তনে বাহির হইব; ভক্তগণ যেন প্রত্যেকেই এক 

একটা দীপ লইয়া আমার বাটাতে উপস্থিত হন।” 

প্রস্থুর আজ্ঞায় ভক্তবৃন্দ সকলেই প্রস্তত হইলেন, নিমাই পণ্ডিতের 
কীর্তন দেখিবার জন্য দলে দলে লোক ছুটিতে লাগিল। নদীয়া নগরী 
আজ নব শক্তিতে টলমল করিতে লাগিল । অন্তরঙ্গ ভক্তগণ নিমাইকে 
মনের সাধে মোহন বেশে সাজাইয়া দিলেন। নিতাই, অদ্বৈত, হরি- 
দাস প্রভৃতি পারিষদ্বর্গ লইয়া নিমাই তখন প্রকাশো সংকীর্তনে বাহির 
হইলেন। ভক্তগণ মধুর কীর্তন গান করিতে লাগিলেন । 

“বল ভাই হরি ও রাম রাম হরি ও রাম । 

এইমত নগরে উঠিল ব্রহ্মনাম ॥* 

প্রেমের বন্যায় নদীয়ার নানা স্থান ভাসাইয়া অবশেষে দলবল সহ 
নিমাই কাজির'আলম়ে উপস্থিত হইলেন। কাজির সৈম্তগণ প্রথমতঃ 
নিমাইকে সঙ্কীর্ভনে বাধ প্রদান করিতে উদ্ভত হইয়াছিল বটে; কিন্ত 

মৃহূর্ মধ্যে তাহাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হইল। জ্রীডগবানের নিকট অনুচিত 



জীবে প্রেম ১৩৭ 
অসি সস প 
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গুদ্ধত্য ও.বৃথা অহঙ্কারের পতন অবশ্স্তাবী। তাই কাজির সকল 

গর্ব আছ খর্ব হইল। কাজি এতক্ষণ দূরে লুক্কািত ছিলেন, পরে 
প্রভুর আদেশক্রমে ভীত-চিত্ত অপরাধীর ম্যায় কৃতাঞ্জলিপুটে তাহার 
সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। মৃঠ্ঠিমান বিনয় ও ভক্তি ধর্মরূপী প্রীগৌরাঙ্গ- 
দেবকে দর্শন করিয়া চাদ কাজির কঠিন হৃদয় কোমল হইল। 

এতদিন ক্ষুদ্র মনে করিয়া! ধাহাকে উপেক্ষ/। করিয়াছেন, অন্ত তাহার 

নিকটই সেই কাজির মস্তক অবনত হ্ইল। কাজি সমবেত মানব- 
মগুলীর মধ্যে নিমাইকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া সম্বোধন পূর্বক ক্ষমা 
প্রার্থনা করিলেন এবং আর সংকীর্তনে বাধা দিবেন না শপথ করিলেন । 

এই হইতে কাজি-বংশ ধন্মানুরাগী হইয়া উঠিল। শ্রীগৌরাঙ্গের যশঃ- 

সৌরভ চতুদ্দিকে বিস্তৃত হইয় পড়িল, নবদ্বীপ নি্ষপ্টক হইল। 
শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবরিষ্ঠা, অদ্ভুত প্রেম ও অলৌকিক শক্তি দর্শন 

করিয়৷ ভক্ত হৃদয় উৎফুল্ল হইল বটে, কিন্তু পাপাত্মা ঈর্যাকলুধিত 
ধর্ম-ব্যবসায়ী নিন্দুকগণের অন্যায় সমালোচন! দূর হইল না। তাহার! 
উত্তরোত্তর শ্রীগৌরাঙ্গের বিরুদ্ধে নান প্রকার ছুনণাম রট!ইতে লাগিল। 
ছুষ্টলোকের দুর্ব্যবহারে শ্রীগৌরাঙ্গ অতান্ত ব্যথিত হুইলেন। তিনি 
বিশ্বপ্রেমিক কাজেই এই প্রকার সাংসারিক হিংসা, দ্ধেষ, নিন্দা, গ্লানি 
সাহার ভাল বোধ হইল না। হঠাৎ তাহার মানসিক ভাবের পরিবর্তন 
ঘাটিল। শ্রীধাম নবদ্বীপের প্রেম-সমূদ্ধে যে স্থখের জোয়ার প্রবল বেগে 

আরম্ভ হইয়াছিল, অকম্মাৎ তাহাতে ভাটা আরম্ভ হইল। 

নিমাই সংসার-বদ্ধন ছিন্ন করিয়া! ধীরে ধীরে বৈরাগ্য মার্গ অবলম্বন 
করতঃ সল্গাস গ্রহণের সঙ্বল্প করিলেন। তাহার অবস্থার পরিবর্তন 

ঘটিল। একদিন নিত্যানন্দকে নির্জনে ডাকিয়। বলিলেন, “প্রপাদ ! 
আজ তোমাকে আমার মনের কথা বলি শুন, জাতিধর্-নির্বিশেষে 



১৩৮ নিত্যানন্দ-চরিত 
লস জরি ভোহস্ছিাস্এ০্্রওছ 

জগতের যাবতীয় পাপক্রিষ্ট জীবকে হরিনাম মহামন্ত্র প্রদান করিম! 

উদ্ধার করি, ইহাই আমার প্রাণের ইচ্ছা!) কিন্তু সে বাসনা পূর্ণ হইল 
না। লোকের ভাল করিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু দেখি তাহা 

হইতেছে না। নিন্দুকগণ নগরে নগরে আমার নিন্দা করিতেছে, ক্রমে 
হিংসা, ঘেষ প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তিগুলি লোকের হৃদয় অধিকার করিতেছে। 

তাই মনে করিতেছি আমি সন্ন্যাসী হইব। কৌপীন পরিয়া হাতে 
দণ্ড কমগুলু লইয়! দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মাগিব। আমার কাঙ্গীল বেশ 
দর্শন করিলে আর কাহারও মনে ক্রোধ থাকিবে না, সন্গ্যাসীকে কেহই 

হরিনাম ভিক্ষায় বঞ্চিত করিবে না। এই উপায়ে যদি লোকে কৃষ্ণ 

বলে, তবেই আমি কৃতার্থ হইব। শ্রীপাদ, তুমি ইহাতে কিছুমাত্র 
দুঃখিত না হইয়া হৃষ্টচিত্বে আমাকে সন্াস গ্রহণের অস্থমতি প্রদ্দান 

কর।” 

“ইথে তুমি কিছু ছুঃখ না ভাবিহ মনে। 

ধিধি দেহ তুমি মোর সন্স্যাস-কারণে। 

যেরূপ করাহ তুমি সেই হই আমি, 
এতেক বিধান দেহ অবতার জানি ।” 

( চৈতন্ত-ভাগবত ) 

এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়৷ নিত্যানন্দের মন্তকে যেন বজস্ত্াধাত 
হুইল। তিনি কিছুকাল নীরব নিম্পন্দভাবে কিংকর্তব্যবিমূড় হইয়া 
ঈাড়াইয়। রহিলেন। ক্ষণকাল পরে বলিলেন, পপ্রভু এমন নিষ্ঠুর 
কার্ধা করিও না। বৃদ্ধা মাতা ও শ্রীমতী বিষ্ুপপ্রিয়ার কথা একবার 
মনে কর।* 



জীবে প্রেম ১৩৯ 

প্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, “আমি সেইজন্যই এতদিন তোমাদের সহিত 

কীর্তনানন্দে মত্ত ছিলাম, কিন্তু তাহা লোকের চক্ষে স্হা হইল না। 

তাহারা আমার সাংসারিক সুখ সম্ভোগ দেখিয়! হরিনাম লইল ন|। 

প্রীগাদ! এখন সংসারে থাকিয়৷ তোমাদের মনস্তষ্টি সাধন ও সন্ন্যাসী 
হইয়। জীবগণের উদ্ধার সাধন এই ছুইটীর মধ্যে কোন্টি আমার 
অবলম্বনীয় বলিয়া মনে কর 1” নিত্যানন্দ এই কথায় নিরুততর হইলেন। 

তাহার নয়ন যুগল হইতে জলধারা পতিত হইতে লাগিল। কিছুকাল 
এইভাবে থাকিয়া বলিলেন, প্রভু তুমি ইচ্ছাময়। তোমাকে বিধি বা 
নিষেধ কে দিতে পারে? তোমার যাহ! ইচ্ছা) তাহাই হইবে ।” 

বিধি বা নিষেধ কে তোমারে দিতে পারে ? 

সেই সত্য যে তোমার আছয়ে অন্তরে ॥” 

( চৈতন্ত-ভাগবত ) 

প্রভু এখন বিষম সমস্যায় পতিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন এখন 

কোন্ পথ অবলম্বন কর! শ্রেয়ঃ1 যদি সন্াস মন্ত্র গ্রহণ করি, তবে 
ভক্তি-যোগের উৎকর্ষ দেখান যায় না, কারণ সন্গ্যাস ধশ্ম ভক্তি পথের 

বিরোধী । আর যদি সন্ন্যাস মন্ত্র গ্রহণ পূর্বক দীনভাব অবলম্বন না করি, 
তাহ! হইলে নাস্তিক মায়াবাদী ও পাষণ্ড জীবগণকে উদ্ধার করা যায় 

না। অবশেষে প্রত সিদ্ধান্ত করিলেন ষে, সন্্যাসী হইব, কিন্তু সন্ন্যাসি- 
গণের ধর্মম--*তত্বমসি” অর্থাৎ “তিনিই আমি” এই তত্ব গ্রহণ করিব 

না। সন্্যাস-আশ্রমের সকল ছুঃখ স্বীকার করিয়া যোগাভ্যাস না 

করিয়া! কাঙ্গাল বেশে দ্বারে দ্বারে কষ্চনাম ভিক্ষা করিয়! বেড়াইব। 
তাহ! হইলেই আমার উদ্দেশ্ট সফল হুইবে। 
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“গেরুয়। বসন, অঙ্গেতে পরিব, 
শঙ্খের কুণ্ডল পরি। 

যোগিনীর বেশে, যাব সেই দেশে, 
যেখানে নিঠুর হরি ॥ 

মথুরা নগরে, প্রতি ঘরে, ঘরে, 
খুঁজিব যোগিনী হ'য়ে। 

যদি কারু ঘরে, মিলে গুণনিধি, 

' বাঁধিব অঞ্চল দিয়ে ॥৮ 

( জ্ঞান দাসের পদাবলী ) 

অবশেষে নিত্যানন্দের সহিত পরামর্শ করিয়া ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত 
করিলেন। 

ক্রমে ক্রমে ভক্তগণও এই নিদারণ বার্তা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত 
ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। প্রভুর সম্বদ্ধে নানা জনে নানা কথা কহিতে 

লাগিলেন, কেহ কেহ বলিলেন, সত্যই কি প্রত আমাদিগকে ছাড়িয়া 

ষাইবেন? 
একদিন প্রভু বলিলেন, ”কল্য রজনীতে আমি স্বপ্র দেখিলাম-” 

যেন একজন ব্রাঙ্ণ আসিয়! আমাকে একটি সন্যাস মন্ত্র প্রদান 

করিলেন। তাহার পর হইতেই আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল 
হইয়াছে, কিছুতেই ধেধ্য ধারণ করিতে পারিতেছি না। সে মন্ত্রের 
অর্থ_“তুমি তিনি” থাকিয়! থাকিয়া আমার সেই কথাই মনে 
হইতেছে। 

নিতাই পূর্বেই প্রত্তুর আস্তরিক অবস্থা জানিতে পারিয়াছেন, এখন 
ভক্তগণেরও এই বিষয় জানিতে বাকী রহিল না। এদিকে প্রভূর 



জীবে প্রেম ১৪৬ 
শে ৭ শি শর পিআর এপি অর উকি 

অবস্থার ক্রমেই পরিবর্তন হইতে লাগিল, তাহার অভাব ক্রমেই. গাঢ়তর 
হইতে লাগিল, ভক্তগণের কাকুতি মিনতি প্রতৃকে সন্কক্পচ্যুত করিতে 

পারিল না। একদিন নিমাই নিত্যানন্দকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিলেন, 
শ্রীপাদ! আমি কাটোয়ায় কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিব, 

মনন করিয়াছি; কিন্তু তোমাকে একটি কথা বলি, একথা যেন 

বাহিরের লোকে ন। জানিতে পারে ।% 

বলা বাহুল্য এই হ্ৃদয়-বিদারক সংবাদ বেশীদিন গোপন রহিল 
না। ক্রমে ক্রমে শচী, বিষুতপ্রিয়া ও ভক্তগণ সকলেই এই সংবাদ 
জানিতে পারিলেন। শচীর কাতর ক্রন্দনে পাষাণ বিগলিত হইল, 
বিষুঃপ্রিয়া ধূলায় গড়াগড়ি যাইতে লাগিলেন, ভক্তগণ শোকে আত্মহারা 
হইলেন; কিন্তু নিমাইএর মতের কিছুতেই পরিবর্তন ঘটিল ন1। 
তিনি একে একে শচী, বিসুপ্রিয়া ও ভক্তগণকে বুঝাইয়। সংসার 
পরিত্যাগ করাই স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন। ক্রমশঃ ধন্ম-জীবনের 

প্রাথমিক অবস্থার স্তায় তাহার জীবনে পুনরায় বৈরাগা ও ওদাসীন্তয দৃষ্ট 
হইল। তিনি অনতিবিলম্বে (১৪৩১ শকাবের মাঘ মাসে) একদিন 

রাত্বিষোগে স্সেহময়ী জননীর আকর্ষণ, প্রিয়তম পত্বীর প্রণয়-পাশ ও 
সংসারের দৃঢ় বন্ধন ছিন্ন করিয়া অনস্ত পথের পথিক হইলেন। 

নবহ্থীপের স্থখ-ুধ্য অস্তমিত হইল | বিষাদ-রজনীর গাঢ় অন্ধকারে 
চতুর্দিক আচ্ছাদিত হইল। নবদ্বীপের চারিদিকেই ক্রন্দনের রোল 
উত্থিত হইল, সকলেই হায় হায় করিতে লাগিল । শচী অধৈর্ধ্য হইয়! 

পড়িলেন। কিছুতেই শোকের তীব্র জাল! সহা করিতে পারিলেন না, 
পুত্রশোকে একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। একে পুত্রবাৎসল্য, 
তাহাতে নিমাইএর মত ছেলে এরূপ ক্ষেত্রে ক্সেহময়ী জননীর হৃদয়ে 
কিরূপ অসহনীয় যন্ত্রণা উপস্থিত হইতে পারে, তাহা বর্ন করা অপেক্ষা 

এরি ও ও আস হস্বনগিনসউর্িস চ্িউট ৯ ৬ রসি উইল 



১৪২ নিত্যানন্দ-চরিত 
পা এপি পপি এসি এ রসি এপস রসি ই 

অনুমান করাই সহজ। বিষ্ুণুপ্রিয়ার দুঃখের কথা৷ ভাষায় বর্ণন করা 
অসাধ্য । তিনি হৃদয় সর্বন্ব প্রিয়তম স্বামীর বিরহে পাগলিনী প্রায় 

হইলেন। তাহার কাতর ক্রন্দনে পাষাণ-হদয়ও দ্রবীভূত হইল। ভক্তগণ 
শচী ও বিষুপ্রিয়াকে সাত্বনা বাক্য প্রদান করিতে লাগিলেন । 

শচীমাত| নিতাইকে বলিলেন, "বাপ নিতাই ! তুমি আমার নিমাইকে 
আনিয়া দাও।” নিতাই বলিলেন, “মা, আপনি অধৈধ্য হইবেন না, 
স্থির হউন। আমি যেরূপেই পারি নিমাইকে আনিয়া আপনার সহিত 

সাক্ষাৎ করাইব।” এই কথা বলিয়া নিতাই, বক্রেশ্বর, মুকুন্দ, চত্দ্র- 

শেখর ও দামোদর এই চারিজনকে সঙ্গে লইয়া নিমাইএর সন্ধানে 
কাটোয়ার দিকে ধাবিত হইলেন। 

“চন্দ্রশেখর আচাধ্য পণ্ডিত দামোদর । 

বক্রেশ্বর আদি করি চলিল সত্বর ॥ 

এই সব লই নিত্যানন্দ চলি যায়। 

প্রবোধিয়া শচী বিষুপ্রিয়ার হৃদয় ॥৮ 
( চৈতন্ত-ভাগবত ) 

এদিকে শ্রীগৌরাঙ্গ নবন্ীপ হইতে রওনা হইয়! বিছ্যাদ্বেগে কাটোয়ার 
দিকে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে ভয়ানক শীত, অনাবৃত শরীর, 

সেদিকে বিন্দুমাত্র লক্ষ্য নাই, প্রেমোন্ত্ত শ্রীগৌরাঙ্গ ভাবে বিভোর 
হইয়া কাটোয়ার স্থরধুনী তীরে কেশব ভারতীর আশ্রমে উপস্থিত 
হইলেন। নিমাই কৃতাঞ্জলিপুটে কেশব ভারতীকে প্রণাম পূর্ব্বক 
স্যাস গ্রহণের অঙ্থ্মতি প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু কেশব ভারতী 
শ্রীগৌরাঙ্গের নবীন বয়স, অন্গপম রূপলাবণ্য দেখিয়া! একেবারে মুষ্ধপ্রায় 
হইয়া গিয়াছেন, বিশেষতঃ নিমাইএর বৃদ্ধা মাত! ও যুবতী ভারা আছেন, 



জীবে প্রেম ১৪৩ 
শিট ডি স্পিরিট এ ৭ আসিস ও সিসি এসব ডি 

সস্তানাদি কিছুই হয় নাই, ইহাই মনে করিয়। তিনি বলিলেন, 
“নিমাই! আমি তোমাকে সন্গ্যাস মন্ত্র প্রদান করিতে পারিব না, তুমি 
নবদ্ধীপ যাইয়া গৃহধন্ম পালন কর।” ভারতীর এই কথা শ্রবণ করিয়া 

ঞগৌরাঙ্গ করষোড়ে বলিলেন, “গোসাঞ্ডি ! আপনি সম্গাস মন্ত্র দিবার 

জগ্ত পূর্ব হইতেই আমার নিকট গ্রতিশ্রত আছেন, আমি সেই 
নিমিতই আপনার নিকট আসিয়াছি। আশা দিয়! আমাকে নিরাশ 

করিবেন না1” ভারতী গৌসাঞ্ি নিমাইএর কথায় অধোবদন হইলেন, 
আর উত্তর দিতে পারিলেন না। অবশেষে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রত্ঠাবে 
সম্মত হইয় সম্্যাস দিতে প্রস্তত হইলেন। 

মস্তক মুণ্ডনের নিমিত্ত নাপিত আসিয়া উপস্থিত হইল, কিন্ত 
শ্রগৌরাঙ্গের তুবনমোহন মৃত্তি দর্শন করিয়! ক্ষুর ধরিতে সাহসী হইল 
না। অধোবদনে কান্দিতে লাগিল। অবশেষে কঝষ্টেহষ্রে নিতান্ত 

অনিচ্ছার সহিত সেই স্থন্দর চাচর-চিক্ধণ-কেশরাশি চাচিয়। ফেলিয়া 
দিল। উপস্থিত দর্শকবৃন্দ সকলেই এই হৃদয়-বিদারক দৃশ্য দর্শন 
করিয়া হায় হায় করিয়৷ কান্দিতে লাগিল। কেশব ভারতী সন্ন্যাস 
মন্ত্র প্রদান করিয়। “শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্ত” নাম রাখিলেন। শ্রীগৌরাজ এই- 
রূপে প্রতৃত্ব, প্রতিষ্ঠা, ভোগন্থখ, জননীর স্নেহ, পত্বীর প্রণয়, অতুল 
পাণ্ডিত্য ও সামাজিক প্রতিপত্তি প্রভৃতি পার্থিব লোকের প্রার্থনীয় 

সমুদয় বিনঙ্জন দিয়া পৃথিবীর সকল লোককে কান্দাইয়া নবীন বয়সে 
সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিলেন । এখন একটি বংশদণ্ড, একটি কমগুলু, 
একখানা কৌপীন, ছুইখানা বহির্বাস ও একখানা ছেড়া কাথা ইচাই 
প্রভুর সম্বল হইল ।॥ এখন পথ তাহার গৃহ, অরণ্য আশ্রয়, ভিক্ষা সম্বল 

ও ভগবচ্চিন্তা তাহার সঙ্গিনী হইল। প্রভুর পরিধানে গেক্য়। বসন, 
বামহন্তে কমণ্তলু, দক্ষিণ হন্ডে দণ্ড, নয়নে প্রেমাশ্রু, মুখে হরেরুফধ্বনি। 



১৪৪ নিত্যানন্দ-চরিত 
পা লাশ ক ॥ পিপি পাকি রি ওত এর টিপি রি ডি পাস স্ছপ্্হ র্স্িনি হএরর 

তিনি কষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হইয়'সর্বসাধারণের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব 
বন্দাবন অভিমুখে ধাবিত হইলেন। নিত্যানন্দ ও চন্দ্রশেখর তাহার 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন । 

প্রভুর গতির বিরাম নাই, পথশ্রমে ক্লান্তি নাই, ভাবাবেশে দিগত 
ভ্রান্ত পথিকের ন্যায় একমনে চলিতে লাগিলেন । এইরূপে তিন দিন 

তিন রাত্রি রাড দেশ ভ্রমণ করিয়। অবশেষে পূর্ববমূখী হইলেন। তাহার 
পর নিত্যানন্দ কৌশল করিয়া তাহাকে শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যের 
গ্রহে লইয়া আসিলেন। এখানে আসিয়াই প্রত্ুর সংজ্ঞা লাভ হইল। 
এদিকে নিত্যানন্দ চন্দরশেখরকে নবদ্ধীপে পাঠাইয়। দিলেন । তিনি 

শচীমাতা। ও অন্যান্য ভক্তগণকে শাস্তিপুরে লইয়া আমিলেন। শাস্তিপুরে 
নবদ্বীপচন্দ্রেরে উদয় হইয়াছে জানিতে পারিয়া নবদ্বীপ হইতে 
দলে দলে দর্শকমগুলী শাস্তিপুরে আগমন করিতে লাগিল । শাস্তিপুরে 

পুনরায় নৃতন স্থখের স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। এইরূপে 
শ্রীগৌরাঙ্গ অদ্বৈত আচাধ্যের গৃহে কিছুদিন কীর্তনানন্দে অতিবাহিত 

করিয়া শচী মাতার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্বক নীলাচল অভিমুখে 
যাত্রা করিলেন। নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, জগদানন্দ ও ব্রহ্ধানন্দ 

এই ছয় জন ভক্তও তীহার অন্ুবন্তী হইলেন। শ্াস্তিপুর বিষাদ-রজনীর 

গাঢ় অন্ধকারে ডুবিয়া গেল । 



অষ্টাদশ অধ্যায় 

নীলাচল-যাজ 

“ঠলিয়। চলিয়া চলে হরি বলে গোরা রায়। 

সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে করে মাবখানে গৌরাঙ্গ রায় ॥” 

ন্বিরহ-বিধুরা প্রেমোন্সাদিনী কুলকামিনী প্রিয়জনের মিলন- 
আশায় জাতিকুল পরিত্যাগপূর্বক গৃহের বাহির হইলে যেমন উদ্ভ্রান্ত 
চিত্তে বিচরণ করিতে থাকে, ঞ্গৌরাঙ্গও সেই প্রকার কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল 

হইয় উদ্ভ্রাস্তভাবে নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করিলেন । প্রভুর ভুবন- 

মোহন মুধ্ি, তরুণ বয়স, নয়নে জলধারা, মুখে হরেরুফ্ধবনি। কোন 
দিকে ঢৃক্পাত নাই, যেন কোন গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়৷ একা গ্রচিত্তে 

ভাবাবেশে গজেঞ্গমনে চলিয়াছেন। কখন ক্রুতগতি, কখন ধার- 
পাদদবিক্ষেপ, কখন হাশ্ত, কখন ক্রন্দন, কখন উচ্চদৃষ্টি, কখন ঘোর 
যুচ্ছা । মাঝে মাঝে নিত্যানন্দ ও অন্তান্ত ভক্তগণের সহিত আলাপ 
করিয়া বলিতেছেন, «পাদ! আর কত দূর গেলে জগন্নাথের দর্শন 

পাইব ?” 
১৩ 



১৪৬ নিত্যানন্দ-চরিত 
শি জিও 

মহাপ্রভু এইরূপে তক্তগণসহ উড়িস্তার পথে রওনা হইলেন৷ 
শাস্তিপুর হইতে শ্রীক্ষেত্র যাইতে পথিমধ্যে যত তীর্থ আছে, তৎসমুদয় 

দর্শন করিতে করিতে যাইতে লাগিলেন। প্রথমতঃ গরঙ্গাতীরবর্তী ছত্র- 
ভোগের অস্থুলিঙ্গ দর্শন করিয়া! ওঢ, দেশের “গঙ্গাঘাটে” স্নান করিলেন । 
তৎপর জলেশ্বর শিব ও রেমুনার ক্ষীরচোরা গোপীনাথ দর্শন করিয়া 
যাজপুরে গমন করিলেন | তথায় বৈভরিণী স্নান ও আদিবরাহ দর্শন 
করিয়া কটকে উপস্থিত হইলেন । সেখানে মহানদীতে স্থান ও সাক্ষী- 

গোপাল দর্শন করিয়! ভূবনেশ্বরে গমন করিলেন ॥ তথায় বিন্ু-সরোবরে 

প্লান ও শিবমৃষ্ঠি দর্শন করিয়া পুরীর নিকটবর্তী কমলপুরে পৌছিলেন। 
এখানে আসিয়া! সকলেই ভার্গা নদীতে বান করিয়া কপোতেশ্বস্ব 
শিব দর্শন করিতে গমন করিলেন। কিন্তু নিত্যানন্দ তাহাদের 

সহিত গমন করিলেন না। তিনি সেই স্থানেই থাকিলেন। ভক্ত 
জগদানন্দ মহাগ্রতুর দণ্ড বহন করিতেন, “আমি তাড়াতাড়ি কিছু 
ভিক্ষা! লইয়। আসি” এই বলিয়া তিনি দগুখানি নিত্যানন্দের হস্তে 
দিয়! মহাপ্রভূর সহিত গমন করিলেন । এই অবসরে নিত্যানন্দ এক 

অদ্ভুত কাণ্ড করিয়! বসিলেন | সকলে চলিয়া গেলে পর নিতাই একাকী 
নর্দীর তীরে বসিয়া দণ্ডের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। 

পণ্ড, তুমি আমার শ্রীগৌরাঙ্গের মোহনবাশী কাড়িয়া লইয়া 
তাহাকে পথের কাঙ্গাল করিয়াছ, শচীমাতা! ও বিষ্ুপ্রিয়াকে ছুঃখ- 
সাগরে ভাসাইয়াছ, ভক্তগণের হৃদয়ে দারুণ যন্ত্রণা প্রদান করিয়াছ, 
আরও বলি, আমি ধাহাকে পরমানন্দে হৃদয়ে বহন করি, সেই মহাপ্রভু 
'শাবার তোমাকে বহন করিতেছেন, এ দৃস্ত ত আমার ,চক্ষে নিতাস্তই 
অসঙ্থ! দণ্ড, তোমার এতদূর স্পর্ধা! কেন? ইহার কি উপযুক্ত দণ্ড 
পাই? আজই আমি তোমার উচিত শান্তির বিধান করিতেছি।* এই 



নীলাচল-যাত্রা ১৪৭ 
কেক বু লস উপ দিল ৯ ত চল ইসি ৬ িতিটি অপিচ্মিগাগা আসা 

কথা বলিতে বলিতে নিত্যানন্দ সেই দণ্ডকে তিনখণ্ড ফরিয়। নদীর জলে 
ভাসাইয়। দিলেন। সেইদিন হইতে ভার্গা নদী “দওড-ভাঙ্গ! নদী* নামে 
খ্যাত হইল। 

এদিকে জগদানন্দ আসিয়। প্রভুর দণ্ড খুঁজিতে লাগিলেন। দণ্ড না 
পাইয়া ভীতচিত্তে রুদ্ধকঠে নিত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “জীপাদ, 
প্রভুর দণ্ড কোথায় 1” নিত্যানন্দ বলিলেন, “দণ্ড, দণ্ড, কর কেন? 

যে দণ্ড আমাদিগকে এত কষ্ট দিয়াছে, শ্রীগৌরাঙ্গকে বৃক্ষতলবাসী 
করিয়াছে, শচীমাতা ও বিষুঃপ্রিয়াকে অকুল ছুঃখ-সাগরে ভাসাইয়াছে, 
সেই পরম শত্র দণ্ডকে আমি নদীর জলে ভাসাইয়। দিয়াছি, তুমি চুপ 
করিয়া থাক।” 

নিত্যানন্দের এতাদৃশ অসম্ভব বাক্য শ্রবণ করিয়। জগদানন্দ 
কিংকর্তব্যবিষূড় হইয়! নির্ববাক্ হইয়া! রহিলেন। 

প্রভু প্রেমভরে কপোতেশ্বর দর্শন করিয়া পুনরায় চলিতে আরজ 

করিলেন। নিত্যানন্দ তাহার দণ্ড ভাঙ্গিয়াছেন সে সংবাদ লইলেন 
না। কতক দূর গমন করিলে শ্রীমন্দিরের চূড়া দর্শন করিয় প্রতুর 
স্থ-সমুদ্র উচ্ছেলিত হইয়া উঠিল। তাহার শরীরে ভক্তি উদ্দীপক ভাব- 
গুলি প্রকাশ পাইল। তিনি শ্রীমন্দিরের চুড়ার উপরে বালগোপাল 
দর্শন করিয়া প্রেমাবিষ্ট হইয়! মুহমু হঙ্কার করিতে 'লাগিলেন। 

“অকথ্য অন্কুত প্রত করেন হুস্কার। 

বিশাল গর্জনে কম্প সর্ব দেহ ভার ॥ 

কমলপুর হইতে প্রীক্ষেত্র তিন ক্রোশ দূরবর্তী; কিন্ধু জতি ধীর 
পাদবিক্ষেপে গমন করাতে এই অল্প রাস্তা আসিতে প্রতুর বহু 
বিলম্ব হইল। 



১৪৮ নিত্যানন্দ-চরিত 
এ ৮ লি সী ও শা্আিআিতিলি ৬ রি ৬ ললিতা ও. এ ৬ লিউ ওটি আপিন এ ৩ ০০৯ এই উহ সপ স্পা লি সি পি 

“ছালে কান্দে নাচে গায় ছক্কার গর্জন । 

তিন ক্রোশ পথ হইল সহআ যোজন ॥" 

( চৈতন্ত-চরিতামৃত ) 

প্রভূ অন্ুরাগভরে পথিমধ্যে কথন হাসিতেছেন, কখন কাদিতেছেন, 

কখন মুর্ছিত হইতেছেন, তাহার বহিজ্জগতের দৃষ্টি একেবারে 
শৃন্ত, এইরূপ প্রেমাবিষ্টভাবে তিনি আঠারনালায় উপস্থিত হইলেন। 
এখানে আসিয়াই হঠাৎ তাহার দণ্ডের কথা মনে পড়িল। তখন 
শ্রীনিত্যানন্দকে বলিলেন, “শ্রীপাদ ! আমার দণ্ড কোথায়”? নিত্যানন্দ 

মনে করিয়াছিলেন, প্রভূ যখন দণ্ডের কথ তুলিয়া গিয়াছেন, তখন 

আর সে সম্বন্ধে কোন আলোচনা করিবেন 'না, কিন্তু এখন প্রত 
হঠাৎ দণ্ডের কথা জিজ্ঞাসা করাতে নিতাই নিরুত্তর হইলেন । 

প্রভু জগদানন্দের পানে তাকাইলেন, জগদানন্দ বলিলেন, “আমাদের 
দিকে চাহিতেছেন কেন? আ্রপাদকে জিজ্ঞাসা করুন।” অনস্তর 

প্রস্থ কর্তৃক পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিত হইলে নিত্যানন্দ বলিলেন, "বাশ- 
খানা তিন খণ্ড হইয়া! গিয়াছে |” প্রত বলিলেন “কেন, কাহারও সহিত 

মারামারি করিয়াছ ন! কি?” নিত্যানন্দ বলিলেন, "তুমি যখন মৃচ্ছিত 
হইয়া পড়িয়াছিলে, তখন তোমাকে আঘি ধরিয়া আনিবার সময় 
আমাদের দুইজনের তরে বাঁশখান! ভাঙ্গিয়। গিয়াছে ।” তখন জগদা- 

নন্দ বলিলেন, “প্রভূ, শ্রীপাদ রহস্য করিতেছেন, আমি স্বরূপ কথা বলি, 
শীপাদ যখন ভার্গা, নদী তীরে একাকী ছিলেন, খন আমি দণ্ড 
তাহার হস্তে দিয়া ভিক্ষায় গমন করিয়াছিলাম, সেই সময় নিত্যানন্দ 
যেন কি ভাবিয়া দগখানা ভাক্ষিয়া নদীর জলে ভাসাইয়া দিয়াছেন ।” 

এই কথা শ্রবণ করিয়। প্রভূ নিত্যানন্দের উপর কৃত্বিম কোপ প্রকাশ 



নীলাচল-যাত্র। ১৪৯ 

করিয়া বলিলেন *ভ্রীপাদ ! তুমি দণ্ড ভাঙ্গিলে কেন?” নিত্যানম্ছ 
বলিলেন, “আচ্ছা! ভাঙ্গিয়া থাকি, ভালই করিয়াছি, একখানা বাশ 
বই ত নয়, না হয় আর একখানা দেওয়া যাইবে ।” মহাপ্রভু এই 

কথা শ্রবণ করিয়া বিষাদ-ভরে বলিলেন, “যে দণ্ডে তেত্রিশকো্টী 

দেবতার বাস, তোমার নিকট একখানা সামান্য বাশ হইল? তোমরা 
আমার সঙ্গে আসিয়া! যথেষ্ট উপকার করিলে! সন্মাসীর সর্বন্ধধন 
দণ্ডটি ভাঙ্গিয়া ফেলিলে, আমি আর তোমাদের সহিত যাইব ন1। 

হয় তোমরা আগে যাও, ন। হয় আমাকে একাকী যাইতে দাও 1” 
প্রভু পশ্চাতে গেলে হয় তে ভাবাবেশে কোথায় থাকিবেন তাহার 

নিশ্চয়তা নাই, এই বিবেচনা করিয়া মুকুন্দ বলিলেন, “তবে তুমি অগ্রে 

গমন কর, আমরা পশ্চাৎ যাইতেছি।”» “ভাল, তাহাই হউক” এই 
বলিয়া প্রস্থ তথ! হইতে দ্রুতগতিতে পুরীপথে ধাবিত হইলেন । অল্প- 

কাল মধ্যেই পুরীধামে পৌছিলেন। তারপর তড়িৎ-গতিতে পুরীর 

মন্দির স্বারে উপস্থিত হইয়! প্রীজগন্নাথমৃত্ঠি দর্শন করিতে লাগিলেন। 
শ্রীভগবানের মুষ্ঠি দর্শন মাত্রেই তাঁহার ভাবান্তর উপস্থিত হইল । 
ভগবস্তক্তির প্রবল উচ্ছ্বাসে অমনি প্রতু মৃচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। 
ভারত-বিখ্যাত নবন্বীপের স্তায়-শাস্ত্রের অধ্যাপক স্ুপ্রসিদ্ধ বাস্থদেব 
সার্বভৌম এ সময় জগম্নাথ-দর্শনে আসিয়াছিলে, তিনি এই নবীন 

সঙ্ধ্যাসীর দেহে শান্ত্রোক্ত ভক্তি-প্রকাশক উচ্চ ভাবগুলি দর্শন করিয়া 
বিশ্মিত হইলেন, এবং বহন করাইয়! নিজ গৃহে আনয়ন করিলেন । 

কিছুকাল পরে মহাপ্রতুর মৃঙ্ছাভঙ্গ হইল। এদিকে তাহার সহযোগী 
নিত্যানন্দাদি ভক্তগণও পুরীধামে আসিয়া প্রস্ুর অনুসন্ধান লইলেন 

এবং লোকমুখে সমুদয় বিবরণ অবগত হইয়া! সার্বভৌম-গৃহে উপস্থিত 
হইলেন। নিত্যানন্দ ও অন্তান্ত ভক্তগণ প্রকে পাইয়া আনন্দে 
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উৎফুল্ল হইলেন। বাস্থদে সার্বভৌম জ্ঞানিস্রেষ্ঠ অদ্বিতীয় নৈয়াদিক । 
তিনি সঙ্মাসীর অমানবিক প্রতিভা, অতুল্য জান ও অসাধারণ দৈব- 
তেজ দর্শন করিয়া একবারে মুগ্ধ হইয়! পড়িলেন এবং তীহাকে 

ভগবস্তাবে শ্রদ্ধা! করিতে লাগিলেন । প্রভুর বিষ্ভাবত্তার নিকট সার্বব- 

ভৌমের জ্ঞানগর্বব খর্ব হইল। কিন্ত টনয়ায়িক-স্থলভ সন্দেহ ও 
অবিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে দূর হইল না। অতঃপর একদিন প্রীগৌরাঙ্ের 
বড়তুজমৃত্ঠি দর্শন করিয়! সার্বভৌম কৃতার্থ হইলেন, তাহার পাত্ডতিত্যা- 
ভিমান দূর হইল, সকল সংশয়-ভগ্জন হইল, হৃদয় ভক্তিরসে প্লাবিত হইল । 

তিনি শ্রীচৈতন্তকে সাক্ষাৎ ভগবান্ জানি! তীয় শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ 
করিলেন। এই দৃষ্টান্ত-দর্শনে নীলাচলের স্বাধীন রাজা প্রতাপরুদ্ও 
প্রভুর চরণে মস্তক অবনত করিলেন। এইরূপে মহাপ্রভু ভক্তির 
বস্তায় নীলাচল ডুবাইয়া দিলেন। 
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সার্ববভৌম-গৃহে নিত্যানন্দ 

“রাম রাঘব, রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাঁং। 

কৃ কেশব, কৃষ্ণ কেশব কুচ কেশব পাহি মাং ॥৮ 

(ঞ্]দিকে নিত্যানন্দ-প্রমুখ ভক্তগণ আসিয়া! মহাপ্রভুর সহিত 
মিলিত হইলেন । এই ব্যাপার দর্শন করিয়! সার্বভৌম অত্যান্ত আনন্দিত 
হইলেন। বিশেষতঃ নিত্যানন্দের তৃবনমোহন রূপ ও অমান্ৃষিক 
দৈবতেজ দর্শন করিয়া! সার্ধভৌম তাহার চরণে মস্তক অবন্ত 

করিলেন। যে কয়েকদিন মহাপ্রত সার্বভৌম-গৃহে অবস্থান করিলেন, 
সার্ধভৌম সে কয়েকদিন পরম যত্বে গৌর নিতাই ছুই িরিরিনাই 
করাইলেন। 

ইতোমধ্যে একদিন শ্রীমন্গিত্যানন্দ জগন্নাথ দর্শন করিতে গমন 
করিলেন। ভক্তগণও তাহার সঙ্গে চলিলেন। শ্রীমন্দিরের সম্গুখ 
ভাগে যাইয়া! নিত্যানন্দ ভগবৎ-প্রেমে বিভোর হইলেন; কোন মতেই 
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স্থির থাকিতে পারিলেন না। উদ্দাম-চরিত নিত্যানন্দ ভ্রত পাদ- 
বিক্ষেপে বলরাম আলিঙ্গন করিতে ধাবিত হইলেন, তিনি বিছ্যান্বেগে 
যাইয়৷ একেবারে বলরামের স্বর্ণ সিংহাসনে উঠিয়া তাহাকে আলিঙ্গন 
করিলেন এবং বলরামের গলার মাল! লইয়৷ নিজে ধারণ করিলেন । 

“জ্রীচৈতন্রসে নিত্যানন্দ মহাধীর । 

পরম উদ্দাম কোন স্থানে নহে স্থির ॥ 
জগন্নাথ দেখিয়া যায়েন ধরিবারে। 

পরিহারিগণে কেহ রাখিতে ন! পারে ॥ 
একেবারে উঠিয়। স্বর্ণ সিংহাসনে |” 

বলরাম ধরিয়া করিল আলিঙ্গনে ॥ 

নিত্যানন্দ প্রশ্ন বলরামের গলার। 
মাল! লই পরিলেন গলে আপনার ॥” 

( চৈতন্ত-ভাগবত ) 

নিত্যানচ্দের এই অলৌকিক ব্যাপার দর্শন করিয়া সকলেই বিশ্মিত 
হইল এবং ঈশ্বর ভক্তি জ্ঞানে তাহাকে করিতে লাগিল । মহাপ্রভু এইরূপে 
নীলাচলে তিনমাস কাল অতিবাহিত করিয়া আীব-উদ্ধার ও ভক্তি-ধর্্ব 
প্রচার করিবার নিমিত্ত বৈশাখ মাসে দক্ষিণ দেশের তীর্থ পর্যটন 
করিতে ইচ্ছুক হইলেন এবং ভক্তগণের নিকট বিদায় চাহিলেন। 
নিত্যনিন্দ তাহার সঙ্গী হইতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু মহাপ্রতু বলিলেন, 

*্ভাহা হইবে না, আমি একাকী যাইব।* ইহা! শুনিয়া নিত্যানন্দ 
বলিলেন, «কেন আমার অপরাধ কি?” প্রত বলিলেন, “শ্ীপাদ, 
তোমায় সাক্ষাতে আমি ইচ্ছামভ কোন কার্য করিতে পারি না, 
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স্বাধীন ভাবে কোন কাজ করিলে তুমি অসন্ত্ট হও, তোমর! কোনরূপ 
'আন্তরিক কষ্ট পাইলেও আমার হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হয়, কাজেই আমি 
তাহা করিতে পারি না। দেখ আমি সমাস লইয়! বৃন্দাবন হাওয়ার 

ইচ্ছা! করিয়াছিলাম, তুমি আমাকে ঘুরাইয়া শাস্তিপুর আনম্বন করিলে । 
তারপর সন্্াসীর সর্বন্থধন আমার সহচর দণ্টি তুমি ভাঙ্গিয়! ফেলিলে, 
ভোমরা আমাকে ভালবাসিয়। এই সমুদয় কাজ কর বটে? কিন্ত 
তাহাতে আমার কর্তব্য কাধ্যে বিশ্ব উপস্থিত হয়।” নিত্যানন্দ 

 শ্রীগৌরাক্গের এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়। নিরুত্তর হইলেন। 
তখন দামোদর কহিলেন, «প্রত, আমার দোষ কি?” প্রত বলিলেন, 
“তুমি ব্রন্ষচারী, আমি সঙ্যাস-ধশ্মাবলম্বী। আমি সন্্যাস-ধর্ের সমুদয় 

নিয়ম মনে রাখিতে পারি না এবং পালনও করিতে পারি না; কিন্ত 

তুমি সমুদয় নিয়ম পালন করিয়া থাক ও সর্বদা আমার রক্ষণাবেক্ষণ 
করিয়। থাক। তোমার সাক্ষাতে শান্ত্রোকত নিয়ম পালন করিতে 

যাইয়া আমি গ্রকৃষ্ের প্রতি ভক্তি করিতে পারি না” 
জগদানন্দ বলিলেন, “প্রত, এ দাসকে ভূলিবেন না।” প্রন 

বলিলেন, “তুমি তো বচনবাগীশ, আমার সল্যাসধর্ম যাহাতে নষ্ট হয়, 
তোমার কেবল সেই চেষ্টা। তোমার ইচ্ছ। যে, আমি সংসারী হইয়া 
ভোগ-স্থখে রত থাকি; কিন্ত এই সমুদয় আম্মি করিতে পারিব ন।। 
আমার ধশ্ব-রক্ষার জন্ত যদি তোমার কথা রক্ষা না করি, তাহা 

হইলেই হয় তো তুমি আমার সহিত রাগ করিয়া! কথা বলা বদ্ধ 
করিবে ।” তোমাদের সকলের কথাই বলিলাম, এখন মুকুন্দের কথাও 
কিছু বলা আবশ্ঠক | মুকুন্দ আমার পরম ভক্ত বটে? কিন্তু তাহার 

স্বদয় বড়ই কোমল, লে আমার লীতকালে তিন বেলা স্বান, মৃত্তিকায় 
শয়ন ও অনশন-কষ্ট দেখিয়। বড়ই কাতর হয়, তবে সে সাহস করিয়! 
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মুখে এই সময় বিষয় প্রকাশ করে না, কিন্তু আস্তরিক ছুমখে তাহার 
হৃদয় বিদীর্ঘপ হইয়। যায়। তাহার বিষাদ-ব্যঞ্ক বদনমণ্ডল দেখিয়া! 
আমি এ সব বেশ বুঝিতে পারি। এইবপে প্রভু দোষচ্ছলে গুণ বর্ণন 
করিয়া নিত্যানন্দ, অগদানন্দ, মুকুন্দ, দামোদর, গদাধর প্রভৃতিকে 

সঙ্গে লইতে অস্বীকূত হইলেন। নিত্যামন্দ-প্রমুখ ভক্তগণ সকলেই 
বিষাদভরে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন মহাপ্রত্ 
ভক্তগণকে সান্বনা-বাক্য বলিতে. লাগিলেন। বলিলেন, “তোমরা 

আমার প্রিয়ভক্ত, আমি তোমাদিগকে কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে 
পারিব না। তোমাদের নিকট আমি সর্বদা বাধা আছি; তবে 

এবার আমি কিছুদিনের জন্ত একাকী দক্ষিণদেশে যাইব। তোম্রা 
এখানে থাক, আমি পুনরায় শীপ্বই এখানে প্রত্যাগমন করিব ।৮ 

নিত্যানন্দ বলিলেন “প্রভূ, যদি নিতান্তই যাইতে ইচ্ছা করেন, 
তবে আর আমর! কেন বাধা প্রদান করিব? তবে একাকী যাওয়া 
আমি উচিত বোধ করি না।” মহাপ্রভুর মন একটু শিথিল হইল। 
তিনি নিত্যানন্দের আগ্রহাতিশয়ে কৃষদাস বিপ্র নামক জনৈক ব্যক্তিকে 
সঙ্গে লইতে স্বীকৃত হইলেন। প্রতু, দক্ষিণদেশে যাওয়ার সঙ্বল্প 
স্থির করিয়াও সার্বভৌমের অন্থরোধে আরও পাঁচদিন তাহার গৃহে 

অবস্থান করিলেন। পাচদিন পরে মহাপ্রতৃ “তবে আমি চলিলাম*” 

এই কথা বলিয়া সকলের নিকট বিদায় লইলেন। ভক্তগণ বিষাদ- 
সাগরে মগজ হইলেন। প্রতু শ্রীজগন্াথের মন্দিরাভিমুখে রওনা হইলেন, 
ভক্তগণও সঙ্গে সঙ্গে ধাবিত হইলেন। অবশেষে শ্রীজগন্নাথের 
নিকট হইতে দক্ষিণদেশে ভ্রমণের আজ! লইয়া! মহাপ্রত্ দক্ষিণদেশ- 
ভ্রমণে বাহির হইলেন। পশ্চাতে ভূতা কৌপীন, বহির্বাস ও জলপাজ 

রন করিয়া চলিল। 
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 মহাপ্রতু ব্যাকুল হৃদয়ে তৃত্যের সঙ্গে চলিলেন এবং 

“রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাং । 

কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাং ॥% 

এই স্থমধূর কীর্তন শুনাইয়া জগজ্জনকে মুগ্ধ করিতে লাগিলেন । তাহার 
ছবনমোহ্নযুত্তি যে দেখিল সে-ই মুগ্ধ হইল এবং তাহার প্রাণমন- 

লিগ্ধকারী হ্ৃদয়-্রবকারী মধুর কীর্তন যে শুনিল সে-ই ভক্তি-পথের পথিক 
ইউল। শ্রীগৌরাঙ্গ এইরূপে এক বৎসর নয় মাস কাল দক্ষিণদেশের 
তীর্থাটন করিয়া পরবর্তী বর্ষের মাঘমাসে পুনরায় পুরীধামে প্রত্যাগমন 
করিলেন। এইকাল পরাস্ত নিত্যানন্দ-প্রমুখ ভক্তগণ সকলেই প্রভুর 
অপেক্ষায় পুরীধামে অবস্থান করিতেছিলেন, মহাপ্রভুর আগমনে 
গৌরগতপ্রাণ ভক্তগণ সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়৷ উঠিলেন। 
নীলাচলে পুনরাম্ব হরিনামের _বিজর়-দুন্দুভি বাজিয়া! উঠিল, সখের 
উৎস ছুটিতে লাগিল, প্রেমের বন্ত। প্রবাহিত হইল। 



বিংশ অধ্যায় 
স্টিক 

নীলাচলে প্রত্যাগমন 

“কেব। শুনাইল শ্যাম নাম। 

কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গে 

আকুল করিল মোর প্রাণ।” 

পুীঠগৌরান নীলাচলে উপস্থিত হইলে নিত্যানন্দ পরমানন্দে 

বিভোর হইলেন। পরম ভক্ত রুষ্দাস এই গুভ-সংবাদ বঙ্গদেশীয় 
ভক্তগণকে দেওয়ার জন্য নবন্ীপ গমন করিলেন। গৌড়ীয় ভক্তগণ 

এই মঙ্গলবার্তা শ্রবণমাত্র ভ্রুতগতিতে দলে দলে নীলাচলে উপস্থিত 

হইলেন। অহৈত প্রভু, শিবানন্দ সেন, নরহরি, হরিদাস প্রভৃতি শত 
শত ভক্তগণ এই সঙ্গে মিলিত হইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গও ভক্তগণকে 
পাইয়া প্রেমে বিহ্বল হইলেন। নীলাচলে পুনরায় প্রেমের বন্ত। ও 

ভুক্তি-মন্দাকিনী প্রবাহিত হইল। ভক্তগণ আনন্দের উত্তাল তরঙ্গে 

পুনরায় নবভাবে নাচিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে গৌর নিতাই 
সুই ভাই ভক্তগণসহ রথযাত্রা, হোরাপঞ্চমী, দীপাবলী, উত্থান দ্বাদশী 



নীলাচলে প্রত্যাগমন ১৫৭. 
শি জলিল সি সিস্ট ২ 

রা নীলাচলোৎসবগুলি দর্শন করিয়! তৃপ্ত হইলেন। অতঃপর 
মহাপ্রতু ভক্তগণকে বিদায় দিলেন। গৌড়ীয় ভক্তগণকে বলিয়া 
দিলেন যে, “প্রতি বৎসর রখযাত্রা উপলক্ষে আপনার নীলাচলে 

আসিবেন, তাহ! হইলে আপনাদের শ্রীজগন্াথ দর্শন হইবে এবং 

আমিও আপনাদিগকে দর্শন করিয়া স্থখী হইব।” প্রভূ শচীমাতার 
জন্ত শ্রীজগন্মাথের প্রসাদ তাহাদের সঙ্গে প্রেরখ করিলেন। ভক্তগণ 

মহাপ্রভুর বিরহে ভগ্মনে অনিচ্ছার সহিত গৃহে গমন করিলেন । 

অতঃপর প্রত বৃন্দাবন যাইতে ইচ্ছ। করিলেন; কিন্তু সার্ববভৌম- 
প্রমুখ ভন্তগণের অনুরোধে তাহাকে আরও ছুই বৎসর কাল নীলাচলে 

থাকিতে হইল। এইরূপে চারি বৎসর অতীত হওয়ার পর মহাপ্রত্ 

প্ীন্দাবনে যাওয়ার জন্য কৃতসন্কপ্প হইলেন। এবং নীলাচল হইতে 

ভক্তগণসহ শাস্তিপুরে গমন করিলেন নিত্যানন্ও সঙ্গে চলিলেন। 

শচীমাতা বহুদিনের পরে গৌর নিতাই ছুই ভাইকে পাইয়া যে কতদূর 

আনন্দিত হইলেন, তাহ! বর্ণন করা অপেক্ষা অন্থ্মান করাই সহজ । 

শান্তিগুরের ভক্তগণ প্রত্ৃকে পাইয়া বিমল-স্থখ-সাগরে ভামিতে 

লাগিলেন। শাস্থিপুর হইতে মহাপ্রভু “কানাইএর নাটশালা” পর্যাস্ত 

গমন করিলেন। নিত্যানন্দও তাহার সঙ্গে সঙ্গেই চলিলেন। এই 

স্থানে আসিলে পর সনাতন ও তাহার ত্রাতী প্রীরূপ আসিয়! গ্রচৈতন্- 

দেবের সহিত মিলিত হইলেন । রূপ সনাতন ছুই ভাই গৌডাধিপতির 

মন্ত্রী ছিলেন, ভ্রীচৈতন্তের এশীশক্তি, অমাস্থৃধিক প্রেম ও অতুল বৈরাগ্য 

দর্শন করিয়া তাহারা মন্ত্রিত্ব পরিত্যাগপূর্বক মহাপ্রভুর শরণাগন্র 

হইলেন ॥ এ যাত্রায় আর প্রমহাপগ্রতূর বৃন্দাবনে যাওয়া ঘটিল না, 

“কানাই নাটশালা” হইতেই পুনরায় নীলাচলে প্রত্যাগমন করিলেন। 



একবিংশ অধ্যায় 

৮ ০০ 

গৌড়ীয় যুগে নৃতন ধর্নম 

“যৎ কর্্মভির্যত্তপসা, জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যত 

যোগেন দানধর্শেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি 

সর্ধং মন্ভক্িযোগেন মন্তক্তো লভতেহঞজসা |” 

( শ্রীমন্তাগবত ) 

শুদনধদয় বিশ্বজনীন প্রেমের অনাবিল প্রত্রবণ। উহা 

হইতে যে প্রবল প্রবাহ নির্গত হইতে থাকে, কিছুতেই নিরক্ত 

হয় না; উত্তরোত্তর বঞ্ধিত হইয়া! অবশেষে সমগ্র বিশ্ববাসী জনগণকে 

প্রেমের বন্তায় ভাসাইয়া দেয়। আজ মহাপ্রভুর পক্ষেও এ নিম্মের 

অন্তথা ঘটিল না। গোঁড়ীয় ভক্তগণের যোগ্য কাল উপস্থিত হইয়াছে 

বলিয়া, মহাপ্রতুর করুণ হৃদয়ে যেন নৃতন ভাব-তরঙ্গ খেলিতে লাগিল । 



গৌড়ীয় যুগে নৃতন ধর্ম ১৫৯ 
বিসিসি এসএ ৬ টি উপ তি এ ৯টি সি চি টি ৬ সউ এ ৭ উপ পি সিএটি জাউপি্িগিনউি লে তত উস অনিল 

তিনি দেখিলেন যে, ধর্ধজগতের নেতৃগণ প্রায় সকলেই সংসার পরিত্যাগ 
করিয়! ধীরে ধীরে বৈরাগ্য-মার্গে ধাবিত হইতেছেন। ইহাতে এক- 

দিকে যেমন ধর্দজগতের উন্নতি, অপরদিকে তেমনই লৌকিক জগতের 
ঘোরতর অবনতি । কারণ প্রায়শঃই দেখা যায় যে, সাধারণ মানবগণ 
অধিকাংশই আদর্শ-জীবনের অন্গরকরণ করিয়! থাকে। সমাজের 
আদর্শ-চরিত্র শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ যেরূপ কাধ্য করিয়া থাকেন, সাধারণ 
লোকেও তাহারই অস্কৃকরণ করিয়া থাকে। বলা বাহুল্য, ইহার 
ৃষ্টান্তও বিরল নহে। মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ সন্াসী হুইলেন, 
সঙ্গে সঙ্গে হ্বরূপ, দামোদর প্রমুখ ভক্তগণ সঙ্গ্যাসধশ্ম অবলম্বন 

করিলেন, রূপ সনাতন গৃহ্ত্যাগ করিলেন, এইরূপে সংসার-ধন্ম- 

পর্ষিত্যাগই যেন লোকে ধর্মের প্রধান অর্গ বলিয়া মনে করিতে 
লাগিল। কিন্ত সংসার পরিত্যাগ করাই ধন্দমের একমাত্র পথ নহে। 
সপ্রেম ভক্তিই ভগবৎ-প্রাপ্তির একমাত্র উপায়। ইহা! গৃহাশ্রমে 
থাকিয়াও লাভ করা যাইতে পারে, মহাপ্রভু এখন তাহাই শিক্ষা 
দেওয়া কর্তব্য মনে করিলেন। কিন্ত কি উপায়ে এই মহৎ-কার্য 

সুুসম্পন্প হইতে পারে, ইহাই এখন তাহার চিন্তার বিষয় হইল। 
প্রিয় পাঠক! প্রবৃত্বি-সংযমনাঁবভার এ্রগৌরাঙ্গ নিজে কঠোরতপা 

সঙ্গ্যাসী হইয়া কলির জীবের পক্ষে ভক্তিযোগের ব্যবস্থা করিলেন 
কেন, এই সন্দেহ বোধ হয় অনেকেরই চিত্বে উপস্থিত হইতে 
পারে; এজন্ত জ্ঞান ও ভক্তির সম্বন্ধে কিছু আলোচনা! করা 

যাইতেছে । আধ্যাত্মিক জগতে জীব ও পরমাত্মার মিলনের অন্ত 
ছইটি প্রকষ্ট উপায় আছে। একটি জ্ঞানযোগ ও অপরটি ভক্তিযোগ । 

বীবের নি্ধ শক্তিতে পরমাত্মার অন্বেষণে যাওয়ার নাম জ্ঞান, আর 

ভগবানের খরশ্বধ্যভাব হইতে “তুমি প্রত্ু, আমি দাস” এই জানের যে 



১৬৪ নিত্যানন্স-চরিত 
লা ৩ শি পি ও সর এত ও পা স্ট  ্াট এএএ « পর্া্িএ৬এ এসএ রিস্ক এ ৯ 

অভিবাকি তাহাকে ভক্তি বলে। জ্ঞান পুরুষ, সে বাহির বাচীর খবর 

দিতে পারে; ভক্তি স্ত্রীলোক, সে অস্তঃপুরের সমাচার দিতে সমর্থ । 
জান নিষ্কাম, ভক্তি সকাম। জ্ঞানের পথ বছ বিস্ব-সন্কুল, ভক্তির পথ 

কোমল কুক্থম-বিকীর্ণ। জ্ঞানীর হৃদয় বজসদৃশ কঠোর, ভক্ত-হাদয় 
করুণ-রসে আর্দ্র । জ্ঞানী ব্রন্ষকে জানিবার জন্ত বাগ্র হয়, “নেতিঃ 

“নেতি' বিচার করে, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা এই তর্কে উপস্থিত হয় এবং 

শেষে সমাধি অবস্থায় ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে; আর ভক্ত ভগবানের নাম, 

গুণ কীর্তন করে, তাহার অনন্ত মহিমা ও এ্রশ্বধ্য দর্শন করিয়া তাহার 
স্তাতি করে এবং প্রেমময় বিভূকে সর্বাপেক্ষা নিজ জন মনে করিয়া 

তাহার নিকট সকরুণ আত্মনিবেদন জ্ঞাপন করে। জ্ঞানমার্গাবলম্বীকে 

সংসার-ধর্শখ পরিত্যাগ করিতে হ্ঘ়”আর ভক্তিমান্ পুরুষ ঘরে বসিয়াই 
তাহাকে পায় । জানী “অহং ব্রহ্ম” এই শব্দ, উচ্চারণ করিয়া আত্মভাৰ 
প্রকাশ করে, আর ভক্ত দাস্তভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া «প্রভো ! আমি 
ক্ষদ্র জীব, এই জীবাধমকে তোমার চির দাসছ্ে নিযুক্ত করিয়া কৃতার্থ 
কর।” এই কোমল ভাব ব্যক্ত করিয়া স্বীয় দীনতা প্রকাশ করে। 
জ্ঞানীর . মুক্তিলাভই চরম লক্ষ্য; কিন্তু ভক্ত তাহার বিরোধী, ভক্ত 

বলে, * «আমি মুক্তি চাহি না আমি ভক্তি চাই । আমি মরিতে চাহি 

না, কিন্ত বাঁচিতে চাই । আমি মিশিতে চাহি না, কিন্তু ভাসিতে 

চাই। আমি যদ্দি মরিয়া যাই, আমি যদি সাগরে ডুবিয়া যাই, তাহ। 

হইলে সাগরের ঝকঝকে তকৃতকে কায়া, গলিত রজতময় ছায়া, কল 
গ্ন্ভতীর নিনাদ এ সমস্ত কে দেখিবে ? কে শুনিবে? আমি ষদি তাহাতে 
মিশিয়া যাই, ভাহা! হইলে তাহার শ্যামস্ুন্দর ভাবে ঢল চল মোহনমৃত্ি 
নে ভ্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম-ঠামে হাসি মুখের ললিত ভাস্বর রম্ণীয় কান্তি, সে 

7 বি নল আদ কবির ভিখারী নামক পক হই উডূত। 



গৌড়ীয় যুগে নৃতন ধর্ম ১৬১ 

ভুবনমোহিনী বাশরীর কাকলি, - এ সমস্ত কে দেখিবে? কে শুনিবে? 
আহি এ সমস্ত বড় ভালবাসি । তোমার ( অদ্বৈত-বাদীর ) মুক্তিতে 

ভালবাসা নাই । তাহাতে প্রিয়ত্বও নাই অশ্রিয়ত্বও নাই। আমার 
ভক্কিতে প্রিয়ত্ব আছে, অগ্রিয়ত্ব নাই । তুমি বলিতেছ শ্র্রিযস্বাপ্রিয়দ্ 
বঙ্দিতই পরমানন্ব। আমি বলিতেছি, _অপ্রিয়ত্ববঙ্ছিত প্রিয়ত্বই 
পরমানন্দ। তোমার মুক্তির কাছে প্ররিযত্বকে হারাইতে হয়, আমার 
ভক্তির কাছে প্রিয়ত্বকে সঙ্গে করিয়া! লইতে হয় । যাহ! প্রিয়, তাহাই 

চাই ; ষাহা! প্রিয় হইতে পৃথক্, তাহার আবশ্তকতা৷ নাই ।” 
যাহা! হউক যদিও জ্ঞান এবং ভক্তির পৃথকত্ব সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বর্তমান 

আছে বটে; কিন্ত পরোক্ষভাবে বিবেচনা! করিয়া! দেখিলে বুঝা যাইবে 
যে, ইহাদের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। বস্ততঃ সর্বতোভাবে 
উভদ্বের মিশ্রপই আবশ্যক । কারণ ভক্তিবিহীন যে জ্ঞান তাহা 
একদেশদরশী ; তন্বারা আত্মার পু হয় না। এ সম্বন্ধে উপনিষংকারও 

বলিয়াছেন, 

“নম! বিরতো ছুশ্চরিতাৎ না শাস্তো ন। সমাহিতঃ । 

না শাস্তে। মানসে। বাপি প্রজ্ঞানে নৈনমাপু,য়াৎ ॥ 
( উপনিষদ) 

শান্ত সমাহিত সচ্চরিত্র ন। হইলে কেবল বিজান দ্বারা পরমাত্মাকে 

ভকরা যাক না॥। এইরূপ জ্ঞান-বিহীন ভক্তি দ্বারাও আধ্যাত্মিক 

উন্নতি হয় না। কারণ জ্ঞানহীন ভক্তি অন্ধ বিশ্বাস ব্যতীত আর কিছুই 
নহে। এইজন্ জ্ঞান ও ভক্তির মিশ্রণই স্থখকর | জ্ঞানের সহিত 
প্রেম ভক্তির সংযোগ না! হইলে তন্বার। লক্ষ্য স্থানে পৌছান স্থকঠিন। 
ফলতঃ জ্ঞান ও ভক্তি পরস্পর বিভিন্ন হইলেও কার্ধ্যক্ষেত্ে উহারা 

১১ 
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ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। এ সম্বন্ধে জনৈক চিস্তাশীল ব্যক্তি ষাহ। 

বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া ইহার 

উপসংহার করিতেছি । 
পান ও ভক্তির কথ] ভাবিতে ভাবিতে মনে হয়, তাহার! যেন ভ্রাতা 

ভগিনী, ভ্রাতা একটু বড়, ভগ্গিনী ছোট, ভ্রাতা একটু বুঝমান, ভগিনী 
অবুঝ--আব.দ্রারে, বুঝমান ভ্রাতা অবুঝ ভগিনীর যেমন শক্র নহে-_বন্ধু, 

জান ও ভক্তির তেমনিই শক্র নহে; জ্ঞান ও ভক্তি ভাইয়ে বোনে হাত 
ধরাধরি করিয়। সে পথে চলে, যে পথ বড় পিচ্ছিল- যেখানে একেল৷ 

পড়িয়া! যাইবার সম্ভাবনা» বড় বুঝমান ভ্রাতা যেমন ভগিনীকে ছাড়িয়া 
মাৃ-স্লিধানে একাকী উপস্থিত হইতে পারে না, সেইরূপ জানও 
ডক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া একাকী মাতৃ-সন্লিধানে যাইতে সাহস করে ন!। 

যতক্ষণ ভক্তি না আসে জ্ঞান দাড়াইয়! থাকে, পরে ভক্তি আসিলে তাহার 
হাত ধরিয়া ছোট ভগিনীকে আগে আগে করিয়া জননীর সন্নিকটম্থ হয়। 
ভগ্িনীকে ফেলিয়া ভ্রাতার যেমন মাতৃগৃহে প্রবেশের অধিকার নাই, 
তেমনি ভক্তিকে ফেলিয়া জঞানও একাকী মাতৃসকাশে যাইবার অধিকার 
পায় নাই! কিন্তু ভক্তির কথা ত্বতন্ত্র; অবুঝ ভগিনী ভ্রাতা আসিল কি ন৷ 
অত দেখে না, ভীত হরিণ-শিশু যেমন তীরবেগে মাতৃবক্ষ লক্ষ্য করিয়া 
ছুটিয়া যায়, ভক্তি তেমনি ভ্রাতাকে সঙ্গে পায় ভালই নতুবা একাই তীর- 
বেগে জননীর নিকট উপস্থিত হয়। জ্ঞানের সহিত মিলিত হইলে সে 

কাদিত না সত্য, কিন্ত তাহা যদি নাই হইল,--সে কাদে, আর সে 
স্থান লক্ষ্য করিয়া ছুটিতে থাকে,--যেখানে গেলে ভয়ের হস্ত হইতে সে 
চিরকালের মত উত্তীণণ হইবে।” ( প্রেমাগ্রলি ) 

পাঠক! এখন অবশ্য বুঝিতে পারিলেন যে, জ্ঞানমার্গ অপেক্ষা 

ভক্তিপথ সংসারাশ্রমীর পক্ষে ত্ববলম্বনীয় কেন? কলির জীব এতই 
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শিশ্বোদর-পরায়ণ কর্তব্যজান-বিহীন যে, প্রভগবান্ বলিয়াছেন যে, 
আমাতেই সমুদয় অর্পণ করিবে । 

জীব বলিতেছে, না, এত কঠোর নিয়ম পালন করিতে পারিব না। 

যদি তাহা ন! পার তবে বিহিত কর্দের অনুষ্ঠান কর। জীব বলিতেছে, 

না তাহাও পারিব না, যদি তাহা না পার, তাহা হইলে সৎকম্-পরায়ণ 

হও? জীব বলিতেছে, না, তাহাও পারিব না, তখন ভগবান্ বলিয়াছেন 
যদি তাহাও না পার তবে আমার গণান্ুবাদ শ্রবণ করিবে, সৎসঙ্গে 

থাকিবে, যেখানে হরিকথা হয় তথায় যাইয়া ভগবদ্গুণাঙ্ছবাদ শ্রবণ 

করিবে এবং নির্জনে বসিয়া! ভুবন-মঙ্গল শ্রীহরিনাম জপ করিবে। 

তাহা হইলেই তোমাদের সিদ্ধিলাভ ঘটিবে। 

“দীক্ষা পুরশ্চর্য্যা বিধি অপেক্ষা না করে। 

জিহব! স্পর্শে আচগ্ডাল আচার উদ্ধারে ॥৮ 
্ ( চৈতন্ত-চরিতামৃত ) 

কলির জীব ভর্নস্বাস্থা, অল্লামু, হীনবীধ্য, কাজেই তাহাদের পক্ষে 
ইহাই যথেষ্ট। এই জন্যই মহাপ্রভু জানযোগ অপেক্ষা ভক্তিষোগের 
শ্রেষ্টতা দেখাইয়া! স্পষ্ট বাক্যে নির্দেশ করিলেন যে, “সপ্রেম ভক্তিই 
ভগবৎ্প্রাপ্তির উপায় ।” 

চৈতন্যদেবের এই সার্বজনীন ধর্শমতকে অনেকে সাম্প্রদায়িক ভাবে 

গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্ত বাস্তবিক পক্ষে তাহা নছে। ভক্তিগুণে 

আচগ্তান সকলেই মুক্তির অধিকারী; এই উদার মত কখনই 

* “যত করোসি বশ্নাসি হন্ছুছোসি দদাসি যখ। 

যস্তপন্তসি কৌ তের তত কুযুঘ মদর্গণম্।” 

(গীতা) 



১৬৪ নিত্যানন্দ-্চরিত 
পপর ও পস্িপস্পিকএি এ এলাচ এ পরীর পা পল পবা ্উিপস্ি্ সএা অপী্টিটে ছল জাতি উতর না দাশ সিস্ট লিপ এরা 

সাত্প্রদাস্িক ভাবে গ্রহণ কর] যাইতে পারে না। ভক্তিস্থত্রকার মহষি 
শাগ্ডিল্য “ঈশ্বরে পরানুরক্তিকে* ভক্তি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । 

ঞ্ীগৌরাঙ্গদেবের মতেও এই অহেতুকী ভক্তি দ্বারাই জীবের সহিত 
ভগবানের মধুরতর সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া থাকে। অপিচ তিনি আরও 
বলিয়াছেন, “মুক্তিলাভের পথে জাতিভেদাদি কোন প্রাতিবদ্ধক নাই। 
ভক্তিমান্ বৈষ্ণব মাত্রেই মুক্তিলাভের অধিকারী ; কিন্তু আত্মজান না 
হওয়া পর্যন্ত ব্যক্তি মাত্রেরই বর্ণাশ্রম-ধর্ম পালন করা কর্তব্য । বস্ততঃ 
অনাসক্ত চিত্তে ভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া তাহার শরণাপক্র 
হওয়াই ভগবৎ্প্রার্থির একমাত্র পথ |” 

ধর্ম সম্ব্ধে গ্গৌরাঙ্গদেবের এই সার্ধভৌমিক মত দেশকালপাত্রা- 
সসারে সাম্প্রদায়িক ভাবে গৃহীত হইলেও বাস্তবিক পক্ষে ভাহাতে কোন 
সান্প্রদায়িকতা নাই । কারণ এ সম্বন্ধে গুক্ভাবে আলোচনা করিলে 
দেখা যাইবে যে, বহিরঙ্গ ধর্শে মহাপুরুষগণের ব্যক্তিগত স্বাধীন মত 
থাকিলেও অন্তরঙ্গ ধশ্মে সকলেরই সমতা বিদ্ধমান আছে। এবিষয়ে 
নিষ্বোক্ত মহাপুরুষগণের ধশ্বমত আলোচন1 করিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান 
হইবে যে, একমাত্ধ মুক্তিলাভ সকলেরই চরম লক্ষ্য । 

১। “আত্মাতে পরমাত্মার দর্শনই মুক্তিলাভের উপায় ।” (উপনিষদ ) 
২৪ পবিশ্বব্যাপী মৈত্রী ।” ( বুদ্ধ ) 

৩। “আপনাকে আপনি জান ।” ( সক্রেটিস ) 
৪। “পৃথিবীতে হ্বর্গরাজ্য ৷” (ঈশার মত) 
৫। সএকমান্স ঈশ্বরের পূজা! অপর সকল 

দেবপুজ্ার প্রতিবাদ ।” ( মহম্মদ) 
৬। *্ধর্মচিস্তায় ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ।” ( মার্টিন লুখার ) 
৭। "্মানবপ্প্রকৃতির সর্ববাঙ্গীন উন্নতি” (ধিওভোর পার্কার) 



শত পনি ওটি 

গৌড়ীয় যুগে নৃতন ধর্ম ১৩৫ 

৮।॥ পজগতের প্রত্যেক বস্তই নিয়মের অধীন ।* (অগষই, কোমত.) 
৯॥ প্সপ্রেম ভক্তিই ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় ।” ( শ্রীচৈতন্তদেব ) 

উল্লিখিত বিভিন্লমতাবলম্বী মহাপুক্কবগণের ধশ্মমতগুলি ধীরভাবে 
আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, প্রত্যেকেই বিভিন্ন পথগাষী ; 
কন্ধ গন্তব্য স্থান সকলেরই এক ॥ এবং ইহাদের মধ্যে একদেশদার্শিতা 
বা সাম্প্রদায়িকতা বিন্দুমার্তও নাই । এই একদেশদশিতাবিহীন সার্ব- 
ভৌমিক মত প্রচার করাই শ্রচৈতন্তদেবের বিশেষত্ব এবং এই জন্তই 
বৈষ্ণব ধর্খের ভিতি এত সুদৃঢ় । ধর্শ-জগতে বহুবিক্ন অতিক্রম করিয়া 
বৈষ্ণব সমাজ আজিও অক্কুপ্নভাবে বিগ্তমান আছে; এবং এখনও যে 

হিন্দুগণ শ্রীচৈতন্দেবের চরণপ্রাস্তে ভক্তিভরে মস্তক অবনত করিয়া 

থাকেন, ইহা৷ তাহারই একমাত্র ফল। 

বস্ততঃ একদেশদর্শা বিচারবুদ্ধি-বিহীন মানবগণ “সাম্প্রদায়িকতা 

বিস্বাত হইয়! প্রকৃত সাধু পুরুষের আদর করিতে শিক্ষা করিলে, প্রবৃত্তি 
সংযমনাবতার শ্রীচৈতন্তদেব যে, সকল দেশীয়, সকল সম্প্রদামস্থ “আদর 

পুরুষ” রূপেই পরিগণিত হইবেন তদ্িষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। 



ভ্বাবিংশ অধ্যায় 

মহাপ্রভুর নৃতন কৌশল 

“প্রভূ বলে, শুন নিত্যানন্দ মহামতি । 
সত্বর চলহ তুমি নবদ্বীপ প্রতি ॥৮ 

ভুচবহাপ্রতু ভক্তিধন্ম প্রচার করিবার জন্তই একাস্ত উৎস্থৃক হইলেন । 
কিন্ত কিরূপ ভাবে এই মহৎকর্ট সম্পন্ন করা যাইতে পারে, এই বিষয়ে 
অনেক চিস্তা করিবার পরে স্থির করিলেন যে, এই কঠোর কার্ধা অন্ত 
সাধারণ মানবের পক্ষে সম্ভবপর নহে। কারণ প্রলোভনপূর্ণ ও বিপদ্- 
সন্কুল সংসারের মধ্যে থাকিয়া নিষ্ষাম ভাবে কর্তব্য কম সম্পাদন করত 

ভগ্গবচ্চরণারবিন্দের মকরন্দ পানে তৃষ্থিলাভ করা ও ধশ্খ-জগতের 

নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া জনসাধারণকে ধর্োন্থুখী করা সহজ কার্য নহে। 
তাই সবিশেষ আলোচন! করিয়া! উতৎ্পীড়নে অক্ষুণ্ন, প্রশংসায় অবিচলিত 
এবং এখধ্যে অনাসক্ত, জ্িতেজ্িয় শ্রভগবানের অবতারম্বরূপ 

শ্রীম্গিত্যানন্দ স্থান! এই কার্ধ্য সম্পন্ন করাই সবীচিন মনে করিলেন। 



মহাপ্রভুর নৃতন কৌশল ১৬৭ 
মি ০১০১১১১১১১১ 

একদিন মহাপ্রতু বিরলে বসিয়া চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় 
নিত্যানন্দ আসিয়! তাহার নিকট উপস্থিত হইবেন। তখন মহাপ্রত 
করুণ দৃষ্টিতে নিত্যানন্দের মুখপানে চাহিয়া কাতরভাবে বলিলেন, 
“শ্রীপাদ! আমি প্রতিজ। করিয়াছি যে, মূর্খ, নীচ, দরিদ্র জাতিধর্া- 
নির্বিশেষে সকলকেই প্রেম দান করিব) কিন্তু আমার সে বাসনা! পুর্ণ 
হওয়ার উপায় দেখিতেছি না। আমি সঙ্গযাসী হইলাম তুমিও গৃহাশ্রম 
পরিত্যাগ করিয়া মুনিধর্মশ অবলগ্গন করিলে, তবে আর কিরূপে অধম 
জীবগণ উদ্ধার পাইবে ?” এই কথা শ্রবণ করিয়! নিত্যানন্দ ছল ছল 

চক্ষে নির্ববাক্ হইয়া! থাকিলেন। কিছুকাল পরে পুনরায় প্রতু বলিলেন, 
এশ্ীপাদ! আমি অনেক চিন্তা করিয়া স্থির করিলাম যে, তুমি ব্যতীত 
এই কার্ধ্য সম্পন্ন হওয়ার অন্য উপায় নাই॥। তাই বলি তুমি অবিলম্বে 
গৌড়দেশে গমন করত সংসার-ধর্ম অবলম্বন কর। এবং পাপকিষ্ট 
ক্রীবগণকে প্রেমভক্তি দান করিয়া! উদ্ধার কর।” ভক্তিগুণে আচগ্ডাল 

সকলেই যুক্তির অধিকারী, জগতে এই .মহাসত্য প্রচার করিতে 
হইবে। 

“প্রভূ বলে, শুন নিত্যানন্দ মহামতি ! 
সত্বরে চলহ তুমি নবদ্বীপ প্রতি ॥ 
প্রতিজ্ঞ করিয়া আছি আপনার মুখে । 

মূর্খ নীচ দরিদ্র ভাসাব প্রেমস্থুখে ॥ 
তুমিও থাকিলা। যদি মুনি ধর্ম করি। 
আপন উদ্দাম ভাব সব পরিহরি ॥ 
তবে মূর্থ নীচ যত পতিত সংসার । 
বল দেখি আর কেব! করিবে উদ্ধার ॥ 



১৬৮ নিত্যানন্দ-চরিত 
ভাটি লী তি ঠা এ জী ১ ৩৭ ৮৯৯ পি উস হটিনিতলা। ও রি সিস্ট সর্দি ৭ 

ভক্তি রস দাতা, তৃমি, তুমি সম্বরিলে । 
তবে অবতার বা কি নিমিত্ত করিলে ॥ 
এতেক আমার বাক্য যদি সত্য চাও । 

তবে অবিলম্বে তৃমি গৌড়দেশে যাও ৪” 
( চৈতন্ত-ভাগবত ) 

একমাত্র সংসারাশ্রষ পরিত্যাগ করাই ধর্দের অঙ্গ নহে, গৃহে 
থাকিয়াও ভগবদনুগ্রহ লাভ হইতে পারে, জীব-জগতে এই ঘৃষ্টান্থ 
প্রদর্শনই মহাপ্রতুর একমাত্র উদ্দেশ্ত ছিল, তাই সন্যাস-ধর্বাবলঙগী 
পরম সাধু নিত্যানন্্কে প্রভ্ পুনরায় মৃনি-ধর্ঘ পরিত্যাগ করত গৃহ 

হইতে আদেশ করিলেন। 

“তুমি যাহ গৌড়দেশে করিতে সংসার । 
তবে এই সব জীবের হইবে উদ্ধার ॥ 

(নিঃ বংশবিস্তার ) 

নিভানন্দ মহাপ্রভূর এই প্রকার কঠোর আদেশ শ্রবণ করিয়া 
মর্াহত হইলেন; এবং কিছুকাল মৌনাবলম্বন করিলেন। যিনি 
এতকাল যাবৎ সন্্যাসধর্্ঘ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার পক্ষে সেই ধণ্ম 
পরিত্যাগ করা কিরূপ কষ্টকর, তাহা বর্ণন কর! অপেক্ষা অঙ্ছমান করাই 
সহজ। এক রজ্জ্তে আবদ্ধ বিভিদ্নদিকে প্রধাবিত পশুদ্বয়ের যেবপ 

বিষম কষ্ট হয়, একধর্খ্াবলম্বী প্রীগৌরাঙ্গকে পরিত্যাগ করিয়া অনিচ্ছা" 
কত গৃহ্ধর্শ অবলম্বন করাও নিত্যানন্দের পক্ষে নেই প্রকার কষ্টকর 
হইল। নিত্যানন্দ অবশেষে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া বিষাদভরে উত্তর 

করিলেন, *্প্রভু, তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি কোন কাক্সই করিতে 



মহাপ্রস্ভূর নূতন কৌশল ১৬৯ 
০৬০৯ সিস্ট এ আস এটি সি এ» সম টস ক্স চিজ ও. উট রি সম্িউ্ট্্ 

পারিব না। ভূমি যে ভাবে চালাইবে জামাকে সেই ভাবেই চলিতে 
হইবে। তুষি ইচ্ছাময়, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক ।” 

«মোরে কহিতেছ পুনঃ করিভে সংসার, 
আপনাতে যতি-ধর্শা করিলে স্বীকার । 

আজ্ঞাকারী দাস আজ্ঞা লভ্ঘিতে না পারি । 

যখন যে আজ্ঞা হয় তাহা শিরে ধরি ॥” 

(নিঃ বংশবিস্তার ) 

মহাপ্রভু, নিত্যানন্দকে সকল কথা বিশেষরূপে বুঝাইয়া ধর্ম- 
জগতের গুড় রহন্য ব্যক্ত করিলেন। অবশেষে নিত্যানন্দও মহাপ্রতূর 
উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া প্রফুন্পচিত্তে স্বীকার করিলেন। কিন্তু মহা- 
প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে থাকিতে পারিবেন না, নিত্যানন্দের পক্ষে ইহাই 
গুরুতর কষ্টের কারণ হইল। পতি-গৃহে গমনোম্মুখী কামিনী ষে প্রকার 

মাতাপিষ্তার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া! সজল নয়নে শবপুরালয়ের 
দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, শ্রুমন্লিত্যানন্দও সেই প্রকার মহাপ্রত্ুর 
নিকট হইতে বিদার গ্রহণ করত তগ্রচিত্তে ভক্তগণ সহ গৌড়াভিমুখে 
যাত্রা করিলেন। গৌড়ীয় যুগে নৃতনধর্ঘ-প্রবর্তন জন্ভ পরমভক্ত 
রামদস, গদাধর দাস, নুন্দরানন্দ, পরমেশ্বর দাস, পুরুবোত্তম দাস, রঘু- 
নাথ দাস প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তগণও তাহার সঙ্গী হইলেন। নিতাইচীদ 
গৌঁড়ে গমনকালে ভক্তগণকে প্রেমভক্কি প্রদান করিয়া! সকলকেই 
প্রেমময় করিলেন। তাহাদের প্রত্যেকের দেহেই ভিন্ন ভিন্ন শক্তির 

আবির্ভাব হইল। ভগবং-প্রেম লাভ করিয়া ভক্তগপ সকলেই আত্মু- 
বিশ্বত হইলেন। বৈষ্ণবাগ্রগণ্য রামদাসের শরীরে গোপালভাব 



১৭৩ নিত্যানন্দ-চরিত 

প্রকাশ পাইল। তিনি যাইতে যাইতে ভাবে বিভোর হইয়া পথিমধ্যে 
তিন গ্রহরকাল অজ্ঞানাবস্থায় ভ্রিভঙ্গভাবে অবস্থান করিলেন। 

“পথে চলিতেই নিত্যানন্দ মহাশয় । 

সর্ধ্ব পারিষদ আগে কৈল। প্রেমময় ॥ 
সবার হইল আত্ম-বিশ্মৃতি অত্যস্ত। 
কার দেখি কত ভাব নাহি তার অস্ত ॥ 

প্রথমেই বৈষ্বাগ্রগণ্য রামদাস। 
তার দেহে হইলেন গোপাল প্রকাশ ॥* 

( চৈতন্ত-ভাগবত ) 

এইরপে গদাধর দাস রাধিকা, রঘুনাথ রেবতী এবং কুষ্ণদাস 
গোপালভাবে বিহ্বল হইয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে গমন করিলেন। 
শীমন্িত্যানন্দ বাহ্জ্ঞান-রহিত, তিনি ক্ষণে হাত, ক্ষণে ক্রন্দন 
করিতেছেন, অজ্ঞানাবস্থায় ভুলিয়া কতদূর গমন করেন, আর সম্মৃথে 
ঘাহাকে দেখেন, তাহাকেই জিজ্ঞাসা করেন, “ভাই ! গঙ্গাতীরে 

কোন্ পথে যাইব ?* 
এইরূপে প্রেমে বিহ্বল হইয়া বহুসংখ্যক ভক্তগণসহ নিত্যানন্দ 

গৌড়দেশাভিমুখে গমন করিলেন । তীহাদের প্রত্যেক ভক্তের জীবন- 
চরিত বর্ণন করা এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সম্ভবপর নহে। নিত্যানম্দের 
পারিষদ্গণ মধ্যে প্রধান ভক্ত বার জন, ইহারা “ছাদশগোপাল” 
বলিম্না বিখ্যাত । ভ্বাপর ও কলির সন্বন্ধভেদে তাহার্দের নাম ও 

বাসস্থান নিয়ে লিখিত হইল । 



মহাপ্রভূর নূতন কৌশল ১৭১ 
স লিনা জি জরি চিক কে তাস সর জসিম নারি এট হিলি 

কলিযুগে স্বাপরে বাসস্থাদ . 

শ্রঅভিরাম (শ্রদাম) কষনগর (হগলী 
প্রাহুন্দরানন্দ (হ্থদাম) মহেশপুর (নদীয়া) 

শ্রীধনঞ্য় পণ্ডিত ( বন্দাম ) কাচড়াপাড়া (হুগলী) 

শ্রীগৌরীদাস ( স্থবল ) অস্বিক (কাল্না) 
্রীকমলাকর পিপলাই (মহাবল) আকলামহেশপুর (তগলী) 

শ্লীউদ্ধারণ দত্ত (স্বাছ ) সপ্তগ্রাম (হুগলী) 
শ্রীনহেশ পণ্ডিত ( মহাবাহু ) পানপাড়। 

শ্রীপুরযোত্তম দাস (স্তোক কৃষ্ণ ) বোধখান। (ষশোহর) 
শ্রীপরমেশ্বর দাস (দাম) তরাআটপুর (হুগলী) 

শ্রীকালিয়াকৃষ দাস ( লবঙ্গসথ! ) বড়গাছি (নদীয়া) 
পমৃকুন্দদত্ত (মধু মঙ্গল) আবসাইহাটী (কাটোয়া) 
শ্শিশুরুষ্ণ দাস (ভদ্রসেন ) দাইহাট (কাটোয়া) 

এই দ্বাদশজ্ন নিত্যানন্দের প্রধান ভক্তের বাসস্থান দ্বাদশপাট 

বলিয়া প্রসিদ্ধ । ধার্মিক বৈষ্ণবগণ অগ্ঠাপি তীর্থ ভ্রমণ ৪ বৈষবোৎসব 

উপলক্ষে উক্ত শ্রপাট দর্শন করিতে থাকেন । 



ত্রয়োবিংশ অধ্যায় 

০০ 

পানিহাটাতে গমন 

*রাধাভাব, হরিভক্তি, জীবের নিস্তার । 
এই তিন বাঞ্ছ৷ পুরাইতে অবভার ॥ 

ভ্িতযানন্দ পার্ধদগণ সহ নীলাচল হইতে যাত্র! করিয়া পথিমধ্যে 
প্রেমের বন্তায় দেশ ভাসাইতে লাগিলেন এবং অবশেষে চব্বিশ 
পরগণ1 জেলার অন্তঃপাতী গঞ্জার তীরবর্ভী পানিহাষ্টী গ্রামে উপস্থিত 
হইলেন। এই গ্রামে পরম সাধু রাঘব পণ্ডিতের বাস। নিত্যানন্দ 
এখানে আসিয়াই পার্দগণসহ রাঘব-গৃহে গমন করিলেন। তৃষ্ণার্ত 
পথিক অযাচিত ভাবে স্থশীতল বারি পাইয়! ষেরপ আনন্দিত হয়, ধণ্ম- 

প্রাণ রাঘব নিত্যানন্দকে দর্শন করিয়া! তভোধিক আনন্দিত হইলেন। 
রাঘব পরম যত্বে সগণ নিত্যানন্দকে পরিতোবপূর্বাক আহারাদি 
করাইলেন। রাঘব-গৃহে কীর্তনের স্রোত প্রবাহিত হইল। সেই স্থৃষধূর 
'কীর্তন শুনিয়া সংসারকিষ্ট মানব ন্ুশীতল ও আশ্বাসিত হইল । 



পানিহাটীতে গমন ১৭৩ 
০ চি কাশি শি আনিস স্মজানসিী  ্ি পা শী পি ৮ পপ রসস্িগেটি ওদিক ৬ পা শট 

নিতাইচাদের আনন্দের সীমা নাই, বাহ্জ্ঞান-রহিত, একবার মধুর 
স্বরে কীর্ডন গাইতেছেন, আর পদ্মচচ্ষু দিয়া শত শত ধারা ছুটিতেছে, 
তাহার ভূবনষোহন ব্ধপ দেখিয়া দর্শকমাত্রেই মুগ্ধ হইতে লাগিল। 
বস্ততঃ এ মৃশ্ত জগতে অতুল্য । যে প্রকার সুগন্ধি পুষ্প ফুটিলে মধুলোভী 
ভ্রমরগণ ব্যাকুল হইয়া আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়, সেই প্রকার 

নিতাইচাদের আগমন-বার্তা শ্রবণ করিয়া মাধব, গোবিন্দ ও বাস্থদেব 

প্রভৃতি ভক্তগণ উদ্ত্রান্ত চিত্তে একে একে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । 
'ক্রমে ক্রমে প্রেমের তরঙ্গ উঠিল, ভক্তগণ মহোঞ্লাসে নৃত্য করিতে 
লাগিল, নান্তিক-হবদয়ে ভক্তির বীজ অঙ্কুরিত হইতে লাগিল, এবং 

নিতাইচাদও স্থযোগ বুঝিয়! কলির নৃতন গায়ত্রী 

“হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ কৃষ্ণ হরে হরে, 

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে |” 

প্রচার করিতে লাগিলেন । নিত্যানন্দের অভ্ূত নৃত্য ও মধূর কীর্ভন 

খামিল না, ক্রমেই বাড়িয়া উঠিল। তাহার অলৌকিক প্রেম ও অশ্রু- 
কম্প, পুলকাদি সাব্বিক ভাব দর্শন করিয়া! ভক্তগণ ঈশ্বর-জ্জানে তাহার 
চরণে মস্তক অবনত করিল। তাহার প্রসর দৃষ্টি যাহার উপর পতিত 

হইল, সেই ব্যক্তিই প্রেমে মত্ত হইয়া উঠিল এবং যাহাকে আলিঙ্গন 
করিলেন সেই অমনি সৃচ্ছিত হইয়৷ পড়িয়া! রহিল । * 

“যাহারে করেন দৃষ্টি নাচিতে নাচিতে । 
সেই প্রেমে ঢলিয়া পড়েন পৃথিবীতে ॥” 

( চৈতন্ব-ডাগবত ) 

নিত্যানন্দ এইকুপ কীর্তন করিতে করিতে প্রেম-বিহ্বল হইয়া! এক 
থাটে গিয়া উপবেশন করিলেন এবং পার্ধদগণকে অভিষেক করিতে 



১৭৪ নিত্যানন্দ-চরিত 
৮৫ ০ দস্তা ও তে শি পোল ক কি সিটি এরি ও সপ শি টি তা ৪টি বিপিন এ এত এরও 

আক্া করিলেন। প্রভুর আদেশাম্ুসারে রাঘব পণ্ডিত প্রমুখ ভক্তগ্ণ 

সহত্র সহম্র ঘট গঙ্গাজল আনিলেন এবং নানা প্রকার গন্ধ ত্রব্য ছারা 

ক্ববাসিত করিয়া নিত্যানন্দের শ্রীমস্তকে ঢালিতে লাগিলেন । অভিষেক- 
ক্রিয়া স্ুসম্পন্ন হইলে নিতাইঠাদকে নূতন বসন-ভূষণে হুসজ্জিত 
করিলেন, এবং প্রীঅঙ্গে সুগন্ধি চন্দন লেপন করিলেন । গলদেশে চন্দন- 

চচ্চিত বনমাল! ছুলিতে লাগিল । রাঘব প্রফুল্ল চিতে প্রতুর মণ্তকোপরি 

ছত্র ধারণ করিলেন। নিত্যানন্দের শরীর হইতে জ্রতবেগে বৈদ্যুতিক 
জ্যোতিঃ বহির্গত হইতে লাগিল। চতুর্দিকে হরিনামের ধ্বনি উঠিল, 
পানিহাটা হরিনামে ডুবিয়া গেল। 

মুত্তিমান্ বিনয় ও ভক্তিধর্দরপী গ্রানিত্যানন্দকে দর্শন করিয়া 
ভক্তগণ প্রেমোন্মভ হইয়। উঠিল, তাহাদের মায়া-বন্ধন ছিন্ন হইল। 

নিতাইচাদের প্রেমের ভাগ্তার উন্মুক্ত হইল, জাতি-ধর্ঘ-নির্ববিশেষে 
সকলেই প্রেমভক্তি লাভ করিতে লাগিল। ভগবন্দত নীরদ-বারি যে 
প্রকার সকলেই সমভাবে প্রাপ্ত হয়, সেই প্রকার পরম দয়ালু নিত্যা- 
নন্দের প্রেমভক্তিও আপামর-সাধারণ সকলেই প্রাপ্ত ইইয়া কৃতার্থ হইতে 
লাগিল। এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে পর প্রভু হাসিয়া রাঘবকে 
বলিলেন, "পগ্ডিত ! তুমি সত্বর কদদ্বের মাল গাঁথিয়া আনিয়া আমার 
গলায় দাও। আমি কম্ব পুষ্প বড়ই ভালবাসি।* করদস্ব পুম্প সে সময় 
পাওয়া অসম্ভব, তাই রাঘব বলিলেন, *প্রতু! এখন ত ক্স্ব পুম্পের 
সময় নহে, আমি উহা! কোথায় পাইব?” নিত্যানন্দ হাসিয়া বলিলেন, 
“তুমি তোমার বাড়ীতে যাইয়া ভালরূপ অনুসন্ধান কর।* 

অতঃপর প্রভুর আদেশে রাঘব পর্ডিত নিজ বাড়ীতে যাইয়া! কস্ব 
পুঙ্গা খুঁজিতে লাগিলেন। অঙ্গসন্ধান করিতে করিতে দেখিলেন যে 

একাটি অন্বীর বৃক্ষে বদ পুষ্প প্রশ্ছুটিত হুইয়া রহিয়াছে । এই অনভ্ভব 



পানিহাটীতে গমন ১৭৫ 
এসি ওর ছি জাতী লা ৬ 

ঘটনা প্রতাক্ষ ধা করিরা রাষৰ পণ্ডিত বিন্বিত হইলেন এবং নিত্যা- 
নন্দ যে হ্বয়ং ভগবান্ ইহাই মনে করিয়া পুলকিত হুইলেন। অবশেষে 

কদন্ব পুণ্পের মাল! গাঁথিয়া পরমানন্দে নিত্যানন্দের গলদেশে পরাইয়া 
দিলেন। ইতোমধো অকন্মাৎ আরও একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। ঠিক 
সেই সময় দমনক পুণ্পের স্থগন্ধে চতুর্দিক আমোদিত হইয়া উঠিল। 
নিতাই হাসিয়! বলিলেন, «তোমরা বল দেখি এ কিসের গন্ধ অঙ্ছভব 

করিতেছ ?” ভক্তগণ বলিলেন, “আমরা দমন্ক পুস্পের গন্ধ অন্থভব 

করিতেছি ।” তখন নিতাই বলিলেন, "এ মনোহর গন্ধ কোথা হইতে 
আসিতেছে জান?” ভক্তগণ এ কথার উত্তর দিতে পারিলের্ন না। 

নিত্যানন্দ বলিলেন, *শ্রুচৈতন্যদেব আজি কীর্তন শুনিবার জন্ নীলাচল 

পরিতআগ করিয়া গুপ্তভাবে এখানে আগমন করিয়াছেন, তাহার 

শ্রঅঙ্গের দমনক পুণ্পের মালার স্থগদ্ধে দিক্মমগ্ডল পূর্ণ হইয়াছে ।৮ এ 
কথা সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে অবিশ্বাশ্ত হইতে পারে; কিন্তু ভক্তির রাজ 
প্রবেশ করিলে এই সমস্ত অলৌকিক লীলার, কিছুমাত্র সন্দেহ থাকিতে 
পারে না। বস্ততঃ ভক্তির রাজ্যে ভগবৎ প্রেমের অপূর্ব বিকাশ দর্শন 
করিতে ৰাহিরের লোকে সম্পূর্ণ অনধিকারী। তাই আমাদের সহায় 
পাঠক ! নিতাইচরিত পাঠ করিবার সময় ইহা ভক্তির চক্ষেই দেখিবেন। 

নিত্যানন্দ বলিলেন, “ভক্তগণ ! মহাপ্রভু কীর্তন শুনিতে 
আসিয়াছেন, পরমানন্দে কীর্তন কর। শ্রীচৈতন্তচজ্জের যশোগানে 

তোমাদের সর্ধশরীর প্রেমপূর্ণ হউক।” এই কথা ৰলিতে বলিতে 
নিত্যানন্দ গভীর গঞর্জনে হরি বলিয়া হুঙ্কার দিয়! উঠিলেন। 

নিত্যানন্দেরে আদেশ পাইয়া ভক্তগণ পরমানদ্দে কীর্তন আরম 
করিলেন । নিত্যানন্দের, প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে ভদ্ভ্গণ অলৌকিক 
প্রেমতক্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইল। 



১৭৬ . নিত্যানন্দ-চরিত 
৯ এ. পা কীট আছি তত ইসি টিককিককাকিকককরিককিককিকেকক কক্স 

*নিত্যানন্দ স্বরূপের প্রেম-দৃষ্টিপাতে। 
সবার হইল আত্ম-বিস্থৃতি দেহেতে ॥ 

শুন শুন আরে ভাই ! নিত্যানন্দ-শক্তি। 
যেরূপে দিলেন সর্ব জগতের ভক্তি ॥ 

যে ভক্তি গোপিকাগণে কহে ভাগবতে । 

নিত্যানন্দ হৈতে তাহ। পাইল জগতে ॥ 

(চৈতন্ত-ভাগবত ) 

নিত্যানন্দ এইভাবে তিনমাস কাল অবস্থান করিম! পানিহাটাতে 
প্রেমের ঢেউ তুলিলেন। বহু পাপী ব্যক্তি পবিত্র হইল এবং তাহার 
অঙ্গুগ্রহে অনেক ভক্তই নৃতন শক্তি লাভ করিয়া নব-জীবন প্রাপ্ত 
হইলেন । 

“আপনে যেহেন মহাপ্রতু নিত্যানন্দ । 
সেইমত করিলেন সর্র্ধ ভক্তবৃন্দ ॥* 

( চৈতন্ত-ভাগবত ) 



চতুবিংশ অধ্যায় 
০১৮৩২ 

অবধূতের অলঙ্কার-ধারণ 

“দরশন মাত্র সর্ব জীব মুগ্ধ হয়। 

নাম তনু ছুই নিত্যানন্দ রসময় ॥৮ 

( চতন্ক-ভাগবত ) 

গ্রামীইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে নিত্যানন্দের স্বদয়পন্মে নব 

ভাবের বিকাশ পাইল। ক্রমশঃ নিতাইএর ভাবের পরিবর্ধন হইতে 
লাগিল। তিনি নৃতন লীলার অভিনয় করিতে আরম্ভ করিলেন। 

এতদিন কঠোর সন্ত্যাসধর্্ম অবলঘ্ন করিয়া যে চরিত্রের দৃঢ়ত্ব প্রকাশ 
করিয্বাছিলেন, সম্প্রতি এই নৃতন লীলার অভিনয়' করিয়া তাহারই 

পরিসমাপ্তি করিতে ইচ্ছা করিলেন। পরম-ষোগী নিত্যানন্দের মনে 

অলঙ্কার পরিবার ইচ্ছা উপস্থিত হইল। তাহার উদ্দেস্ট মহুৎ। 

সংসারীকে ধর্খপথে আনিতে হইবে, ইহা সহজ ব্যাপার নহে । সন্যাস- 

ধর্ম অবলম্বন করিলে চলিবে না, নিজে সংসারী না হইলে অপর 

নংসারাশ্রমীকে ভক্তিপথে আনা াইবে না, ইহাই মনে করিম্বা দয়াল 
নিতাই নূতন ধর্খের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। জ্াতি-ধর্দ-নির্বিশেষে 

১২ 



১৭৮ নিত্যানন্দ-চরিত 
পা পিসির সি সরি শে পল পি েস্বি ৯ শি শা লা সি 5 লিপ দিবি ভা টি ও আদি রী ও এ এসি পা লস আজ 

জগতের সকল ললোকেই' তগবৎপ্রেম লাভ করুফ, ইহাই তাহার প্রাণের 

ইচ্ছা, কাজেই তিনি এই নৃতন ধর্মের অবশ্থকতা৷ উপলব্ধি করিলেন। 
কৌগীন, বহির্ববাস ধাহার পরিধেয়, দশু-কমণ্লু ধাহার সম্বল, 

তিনি আজ মনোহর বসন-ভূষণে সজ্জিত হইতে উদ্যত | এ দৃশ্ঠ জগতে 

অতুল্য। নিতাইটাদ হাতে স্বর্ণবলয়, অঙ্গুলিতে রত্ব-খচিত অঙ্থুরীয়, 
ও কণ্ঠে রমণীয় হার ধারণ করিলেন। ছুই কর্ণে মুক্তাথচিত কুণ্ডল ও 

পাদপন্মে ধবলকাস্তি রজত নূপুর শোভ1 পাইতে লাগিল। গলায় 
মল্লিকা, মালতী, যুখী শ্রভৃতি নানাবিধ ন্ুগঞ্ধি পুষ্পের মালা ও ললাটে 
স্ন্দর তিলক ধারণ করিলেন । শ্রীঅঙ্গ চন্দন-চ্চিত হইল। নীল 

পট্টবন্ত্র পরিধান করিলেন এবং মস্তকে পষ্টবস্ত্রের পাগ বাদ্ধিলেন। ন্বর্ণ- 

জড়িত-্প্রান্ত লৌহদণ্ড শ্রীকরে ধারণ করিলেন। পাধদগণও সকলেই 
এপ মনোহর বসন-ভূষণে সঙ্জিত হইলেন। মহাপ্রভু যে প্রকার 
নাগর-বেশে সঙ্গিত হইয়া নবদ্বীপের 'প্রবল-প্রভাপ চাদকাজির দর্প 
খর্ব করিতে ও প্রেমভক্তি গ্রচার করিতে গমন ' করিয়াছিলেন, 
প্রমন্লিত্য।নম্দও সেই প্রকার ভূবনমোহন সাজে সক্ষিভ হইয়া ভক্তগৃহে 
গমন করিতে উদ্ভত হইলেন। 

বালাকাল হইতে ধিনি কঠোর ঘোগ-ধর্দে অভ্যন্ত; আজ তিনি 

হঠাৎ সেই মুনিধর্ম পরিত্যাগ পূর্বক সংসারাসক্ত বিষয়ভোগী মানবের 
স্কায় শারীরিকশোভা-সংবঞ্ধনের নিমিত্ত নৃদ্তন বসন ভূষণে সজ্জিত 
হইতেছেন, এ মৃষ্ট সাধারণ মানবের চক্ষে নিতান্তই বিসদৃশ বলিয়া 

প্রতীয়মান হইবে। কিন্তু ভগবানের এই লীলা-রহত্মের মর্দোস্তেদ করা 

সাধারণ মানবের পক্ষে অসম্ভব হইলেও ভক্তের নিকট কষ্টকর নহে। 
ভরসা করি, ধর্মপ্রাণ তক্তগণ ইহাকে নিত্যানন্দের লীলাচাতুরধ্যই মনে 
করিষেন। কারণ যিনি বিষয়-ভোগে অনাসক্ত, এন্বর্য্যে বীভষ্পৃহ, 



অবধূতের অলঙ্কার-ধারণ ১৭৯ 
উ০-8৮০৭ এটিও ইউনি” 

উৎপীড়নে অক্ষুপ্ এবং নিন্দা ব! প্রশংসাতে অবিচলিত তাহার পক্ষে 

সকলই সমান। অপিচ যাহারা ধর্মরাজ্যের অতি হেয়তম নিয়স্তরে 

দণ্ডায়মান, তাহাদেরই বিষয়-ভোগে পতনের সম্ভাবনা অধিক; কিন্ত 
ধাহারা ধশ্মরাজ্যের অতি উচ্চ চূড়ায় অবস্থিত, তাহাদের কোন 
অবস্থাতেই পতনের সম্ভাবনা নাই | .“তেজীয়সাং ন দোষায় বঙ্ছেঃ 

সর্ববভূজো। যথা |” সর্ববভূক্ বহ্ছির প্রায় দোষ তেজীয়ান্ পুরুষকে স্পর্শ 
করিতে পারে ন1। বস্ততঃ ভগবানের স্্টি-কৌশল এমনই অদ্ভুত যে, 
একের পক্ষে যাহ। বিষ, অপরের পক্ষে তাহাই অমুতবৎ হইয়। থাকে । 

সন্র্যাসীর পক্ষে যাহা অবশ্যকর্তব্য, সংসারীর পক্ষে তাহা একাস্ত 

পরিত্যাজ্য । সংসারাশ্রমীদিগকে ভক্তিপথের পথিক করিতে হইবে 
ইহাই নিত্যানন্দের প্রাণের ইচ্ছা; কিন্ত যাহারা আজন্স স্থখের- ক্রোড়ে 

লালিত-পালিত, কঠোর আত্মসংযমে অনভ্যন্ত, তাহাদিগকে একেবারেই 
নীরস জ্ঞানমার্গে লই! যাইয়!  ধাশ্মিক করিতে চেষ্টা করা যে বিড়ম্বনা 

ব্যতীত আর কিছুই নহে, ইহা বুঝিতে পারিয়াই পরম-দয়াল নিত্যানন্দ 
কলির জীবের মলিন দশ! দূর করিবার নিমিস দেশকালপাআকুসারে 

নৃতনধর্ম-প্রচারে ব্রতী হইলেন । গণ-সহ নিত্যানন্দ গঙ্গাভীবে ভ্রমণ 
করিতে লাগিলেন, এবং ভক্তগণকে পবিত্র করিতে লাগিলেন । 

“তবে প্রত সকল পাধদগণ মেলি । 
ভক্ত গৃহে গৃহে করে পর্যটন কেলি ॥ 

* “ধর্শব্যতিক্রমোদৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্ সাহু সহ । 

তেজীয়সাং ন দোবার বহে: নর্বভুজে! বথ। ॥% 



৮৬ নিত্যানন্ন-চরিত 
» এানিহি ” জাস্ট ব্রত পাও ৩ ৫০০ সহ হর সই সাপ সত ৯১ আপ স্ব ৭ ডি ৭৯ ৯১ বিজি ০৯৩ ও বহার সস সি পর উনি আই হন নি উস ৩৬ 

জান্ুবীর ছুই কৃলে বত আছে গ্রাম । 
সর্বত্র ভ্রমেন নিত্যানন্দ জ্যোতিধণাম ॥ 
দরশন মাত্র সর্বব জীব যুদ্ধ হয়। 

নাম তনু দুই নিত্যানন্দ রসময় ॥৮ 

(চৈতন্ত-ভাগবত ) 

নিত্যানন্দের অলৌকিক রূপ ও দৈবতেজ দর্শন করিয়া অত্যাচার 

অধার্শিক পাষগুগণ সকলেই নবজীবন লাভ করিল। তাহাদের মন 
'নর্ঘঘল হইল, হৃদয়ক্ষেত্রে প্রেমের বীজ অঙ্করিত হইল । বস্ততঃ নিত্যানন্দ 
ভক্তগণ-মধ্যে যে শক্তিসঞ্চার করিলেন তাহা! বর্ণনাতীত, সের 

এঁশী শক্তির কথা কুত্রাপি শ্রুতিগোচর হয় নাই। এ সম্বন্ধে চৈভন্- 
ভাগবতকার লিখিয়াছেন,-_ 

“যেখানে করেন নৃত্য কৃষ্ণ সংকীর্তন। 

তথায় বিহ্বল হয় কত শত জন ॥ 

গৃহস্থের শিশু সব কিছুই না জানে । 
তাহারা ও মহা মহ] বৃক্ষ ধরি টানে ॥ 

হুস্কার করিয়। বৃক্ষ ফেলে উপাড়িয়া । 

“মুঞ্িরে গোপাল” বলি বেড়ায় ধাইয়। ॥ 

হেন সে সামর্থ্য এক শিশুর শরীরে। 

শতজনে মিলিয়াও ধরিতে ন! পারে ॥ 

দ্গ্রীকফ চৈতন্ত জয় নিত্যানন্দ” বলি। 

সিংহনাদ করে শিশু হই কুতৃহলী ॥ 



অবধূতের অলঙ্কার-ধারণ ১৬১ 
চিএ এ এ চিএ পিন এ সি সস ৬ ৩ শি অই ৯ শপ এ সি পই ৯ ই সন সি পপ না জপ জি 

এই মত নিত্যানন্দ বালক জীবন। 

বিহ্বল করিতে লাগিলেন শিশুগণ ॥ 
গোগীভাবে বাহা নাহি গদাধর দাসে ॥ 

নিরবধি আপনারে গোগী হেন বাসে ॥ 

( চৈতন্য-ভাগবত ) 

- নিত্যানন্দ এইরূপে প্রেমভক্তি প্রচার করিতে করিতে পাধদগণসহ 
এড়েদহে পরম সাধু গদাধর দাসের আলয়ে উপস্থিত হইলেন । গদাধর 

পরম কৃষ্ণভক্ত | তিনি সর্বদাই কৃষ্চপ্রেমে বিভোর, তাহার দেবালতে 
*বাল-গোপাল”-নামক বিগ্রহ ছিলেন। তিনি সেই উপাশ্য দেবতার 

সেবার জন্য গঙ্গায় জল আনিতে যাইতেন, পথিমধ্] জল লইয়া 
ফিরিবার সময় গোপীভাবে বিষ্বল হইয়া অমনি বলিতেন,-- 

“মস্তকে করিয়া গঙ্গা জলের কল্স। 

নিরবধি ডাকেন «কে কিনিবে গোরস ॥” 

( টততন্ত-ভাগবত ) 

নিত্যানন্দ গদাধর-আলয়ে গ্বালগোপাল মৃষ্ঠি দর্শন করিবামাত্র 

প্রেমাধি্ট হইলেন। আর স্থির গাকিতে পারিলেন না, "অমনি 
বিছ্যাদবেগে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া সে মৃষ্তিকে আপন বক্ষে তুলিয়া 

লইলেন। ভক্তগণ এই অলৌকিক ব্যাপার দর্শন করিয়া অতাস্ত বিশ্মিত 
হইলেন এবং ভক্কিভাবে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। পরম ভাগবত 
মাধবানন্দ ঘোষ সুযোগ বুঝিয়া মধুর স্বরে “দানখণ্ড” গাইতে 
লাগিলেন । মাধবের মধুর কীর্তন শ্রবণ করিয়া নিত্যানন্দ প্রেমাবিষ্ট 



১৮২ নিত্যানন্দ-চরিত 

হইলেন এবং আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥ তাহার শরীরে প্রেম- 

ভক্কি-গ্রকাশক সাত্বিক ভাবগুলি প্রকাশ পাইতে লাগিল। 

“ভাগ্যবস্ত মাধবের হেন কণ্ঠধ্বনি। 
শুনিতে আবিষ্ট হয় অবধৃত মণি ॥ 
কৃতি স্ত্রীগদাধর দাস করি সঙ্গে । 

দানখণ্ড নৃত্য প্রভূ করে নিজরঙ্গে ॥” 

( চৈতন্ত-ভাগবত ) 

গদাধরের বাসগ্রামে একজন দুর্ববত্ত কাজি রাজকার্ধ্য করিতেন! 

মুদলমানগণ ন্বভাবতঃ হিন্দুধর্শ-দ্বেষী তাহার উপর আবার সংকীর্তনের 
প্রতি ইহার ঘোর বিদ্বেষ ছিল, কাজেই তাহার ভয়ে গ্রকাশ্তে কেহ 
সংকীর্তন করিতে পারিত না। কিন্তু একদিন রাত্রিতে প্রেমাবিষ্ট 

গদাধর হরিধ্বনি করিতে করিতে কাজির গৃহে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। 

গদাধরের এই অপূর্ব ভাব দর্শন করিয়। কাজির কর্খচারিগণ কেহ কিছু 
বলিতে সাহসী হইল ন।, সকলেই চুপ করিয়া থাকিল। 

এদিকে গদাধর উদ্ত্রাস্তভাবে একেবারে কাজীর সম্মুখে যাইয়া 
উপস্থিত হইলেন এবং ভীতি-বাঞ্ক স্বরে বলিলেন, “আরে বেটা শীন্ত 

কষ বল, নতুব। এখনই তোর মস্তক ছেদন করিব।” কাজি এই 
গ্রকার অত্যন্ত কঠোর বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রথমতঃ ক্রুদ্ধ হইয়া গৃহ হইতে 

বাহির হইলেন; কিন্তু গদাধরকে দেখিবামাত্র মৃন্ৌষধি-রুদ্ববীর্ধ্য সর্পের 
তায় তৃফীভাব অবলঙ্ধন করিলেন। তখন কাজি ঈষৎ হান্ট করিয়। 
বলিলেন, "গদাধর ! তুমি এখানে কেন?” গদাধর বলিলেন, "আমার 
কিছু কথা আছে, তুমি গুন। গৌর নিতাই ছুই ভাই স্ৃমগ্ুলে অবতীর্ণ 
হইয়া! জগদ্যাসীকে হরিনাম লওয়াইতেছেন; জগতের আবাল- 
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৬ অলঙ্কা র-ধারণ ১৮৩ 
দি পাত জিসান ৬ তিন জা জা ও লা থলি রর আস আফা উল পি ৬ েস্পর্ণি ৬ পাস ছে লীইিএটি অং 

দ্ববনিতা সকলেই নামহধা পান করিয়া কতার্থ হইল, আর তি 
টিপ আজ আমি তোমাকে সেই হরিনাম বলাইতে 
এখানে আসিলাম। বল বল শ্রবণ-নঙ্গল মধুর হরিনাম একবার বল, 
তোমার সকল পাপ দূরে যাইবে ।” যদিও কাজি অত্যতস্ত ছ্রাচার ও 
হবিনামের চিরবিরোধী, কিন্তু না জানি কোন্ অজ্ঞাত কারণে আজ 

গদাধরের মুখে এই প্রকার অদ্ভূত বাক্য শ্রবণ করিয়া মৌনভাবে 
অবস্থান করিলেন। ক্ষণকাল পরে কাজি সহান্তে বপিলেন, “গদাধর ! 

অন্ভকার মত তুমি গুহে গমন কর, কাল আমি হরি বলিব ।" 

এই কথ শুনিয়া, “আর কাঁল কেন? এই ত তুমি হরি বলিলে, 
তোমার সমম্ত পাপ দূর হইল 1” ইহাই বলিয়। গদাধর আনন্দে 
হাতে তালি দিয়া নাচিতে নাচিতে গুহে গমন করিলেন । যে কাজি 
হরিনামের চির বিরোধী, হিন্দুর ধর্্দনাশ করাই বাহার ম্বভাব, 

ধাহার অত্যাচারে হিন্দুগণ সর্বদ। শঙ্কিত ছিলেন, আজ সেই ছুর্বস্ত 
কাজীর প্রবল প্রতাপ ও অন্থচিত উদ্ধত। নিত্যানন ভক্তের নিকট খর্ব 

হইল। কাজি আত্মদুহি লাভ করিয়। পরম সাধুরূপে পরিগণিত 
তইলেন। নিত্যানন্দ এইরপে এড়েছছে ভক্তগণকে প্রেমভক্তি দান 
করিয়া খড়দহে গমন করিলেন, তথায় আসিদ্। প্রধান ভক্ত চৈতন্তদাস 

ও পুরন্দর পণ্ডিতের আলদে কয়েক দিন বাস করি€লন। 

নিত্যানন্দের শুভ আগমনে খড়্দহ পবির় হইল, প্রেম তরঙ্গ উদ্বিভ 

হইল, জীবের মলিনভাব দূর হইল। প্রনুর অন্ুপম সৌন্দর্ধা, 

অলৌকিক সাত্বিকভাব ৪ অসাধারণ জীবান্কম্প! দর্শন করিয়া লোকে 

চমকিত হুইল এবং তাহাকে সাক্ষাৎ শ্রভগবান বলিয়া সাব্যস্ত 

করিয্তা নইল। 



পঞ্চবিংশ অধ্যায় 
৪৮০ খপ, 

উদ্ধারণ দত্তের আলয়ে 

“তেষাং যোগাভিযুক্তানাং ফোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥ 

সীতপর নিত্যানন্দ গণ-সহ অতি ব্যাকুল হৃদয়ে খড়দহ হইতে 
হাত্রা করিয়া সপ্গ্রামে উপস্থিত হইলেন। সগ্গ্রাম হুগলী জেলার 
অস্তঃপাতী গঙ্গা, যমুনা ও সরম্বতীর মৃক্তবেণী স্থান অর্থাৎ পরম পবিত্র 
প্রধান তীর্থ ত্রিবেণীর তীরে অবস্থিত। এই সপ্তগ্রামে নিত্যানন্দের 
মহা! অন্তরঙ্গ প্রিয় পার্ধদ ভক্ত শ্রীমদ্ উদ্ধারণ দত্তের বাস। ইনি বৈশ্ব- 

জাতীয় সববর্ণবণিক-বংশসভ্ভৃত শ্রীল শ্রীযুক্ত শ্রীকরচন্্র দত্তের গুঁরসে ও 

শ্রীমতী ভদ্রাবভীর গর্ডে ১৪*৩ শকে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি বাপরে 

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অবতারে দ্বাদশগোপালের মধ্যে স্থবাহু-নামক পঞ্চম 
গোপালরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ৷ গৌরাঙ্গ অবতারে শ্রীমদ্ 
উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর নামে শ্রীমরিত্যানন্দের প্রধান ভক্তরূপে আবিডৃত 

হন। ইহার সম্বন্ধে প্রাচীন পদকর্তার একটি স্ম্বর পদ উল্লেখ কর! 
যাইকেছে। 



উদ্ধারণ দত্তের আয়ে ১৮৫ 

শ্ীকর নন্দন, দত্ত উদ্ধারণ, 

ভদ্রাবতী গর্ভজাত । 

ত্রিবেণীতে বাস, নিতাইর দাস, 
শীগৌরাঙ্গ পদাশ্রিত ॥ 

শাগ্ডিল্য প্রবর, শ্রেষ্ঠ শাস্ত ধীর, 
স্বর্ণ বণিক খ্যাতি । 

রাধাকফ পদ, ধ্যায় নিরম্তর, 
| বৈশ্যকুলেতে উৎপত্ধি ॥ 

বিষয় বাণিজ্য সাংসারিক কারা, 

মলপ্রায় ত্যাগ করি । 

পুত্র শ্রীনিবাসে, রাখিয়া আবাসে, 
হইলা বিবেকাচারী ॥ 

নীলাচলপুরে, প্রড় ধরিবারে, 

সদ ইতি উতি ধায়। 

আশাঝুলি লয়ে, ভিখারী হইয়ে, 
প্রসাদ মাগিয়। খায় ॥ 

প্রভূ ভক্তগণ, পাই নিজ জন, 

রাখিয়া যতন করি । 

এ দ্রাস মুকুন্দ, __ দেখিয়া আনন্দ 
দত্তের দৈশ্তা হেরি ॥৮ 

( পদ-সমুদ্র ) 



১৮৬ নিত্যানন্দ-চরিত 
৬ শিপন পি ্িশ চট উদ টি | চিত দত হত এ পিস্ছি তি জবি লী কটি স্পট চি ০ সি স্পট সিটির সিস্ট ১ জর রস রসি হর্স অপ ০৪ 

নিত্যানন্দ সপ্তগ্রামে আসিয়া রুলিকলুষ-নাশিনী নিশ্মল-সলিলা 
অ্রিবেণীর ঘাটে সান করিয়া শ্রীমদ উদ্ধারণ দত্তের গৃছে পদার্পণ 

করিলেন। নিত্যানন্দক দর্শনমাত্র ভক্ত উদ্ধারণের ভক্তি-মন্দাকিনী 

শতধারায় প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি আনন্দে অধীর হইয়া 

পড়িলেন। বিরহ্-বিধুরা-পতিপ্রাণা কুলকামিনী বহুদিন পরে বিদেশা- 
বস্থিত স্বীয় প্রাণবল্পভকে দর্শন করিয়া যেরূপ আনন্দলাভ করেন, ভক্ত 

উদ্ধারণ অনেক দিনের পর নিজ প্রভুর দর্শন লাভ করিয়া ততোধিক 

আনন্দান্ভব করিলেন । ভক্ত হৃদয় যে কিরূপ পদার্থ তাহা বর্ণন করা 

মাদৃশ অধম ব্যক্তির সামান্য লেখনীর কার্য নহে। বস্তুতঃ প্রেমিক 
ব্যক্তিরই ইহা৷ অন্গভবের বস্ত। যাহার হৃদয়ে ভগবৎ প্রেমের কণামাত্রও 

বিষ্ভমান আছে, তিনিই ইহার আনন্দময় সভা! অন্থভব করিতে সমর্থ 
সাধারণের পক্ষে ইহা উপভোগ্য নহে। যাহা হউক ভগবৎ 

প্রেমের উচ্ছ্বাস জাত এই আত্মবিস্থৃতি সাধারণের চক্ষে কাল্পনিক 
বলিয়া উপেক্ষিত হইলেও ভক্তগণের নিকট ইহা এঁশী শক্তির অপূর্ব 

বিকাশ বলিয়াই অনুমিত হইয়া থাকে । নিত্যানন্দগত-জীবন উদ্ধারণ 
দত্ত কায়মনোবাকো প্রস্তর সেবা করিতে লাগিলেন। প্রতুও তাহার 
সবাক পরম তৃপ্ণ হইলেন । 

“কায়মনোবাক্যে নিত্যানন্দের চরণ । 

ভজিলেন অকৈতবে দত্ত উদ্ধারণ ॥ 

'নিত্যানন্দ স্বরূপের সেবা অধিকার । 

পাইলেন উদ্ধারণ, কিবা! ভাগ্য আর ॥» 

( চৈতন্ত-ভাগবত ) 



উদ্ধারণ দত্তের আলয়ে ১৮৭ 
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 উদ্ধারণ-গৃহে প্রেমের জোয়ার আরম হইল। ; ক্রমশঃ ঃ কীর্তন- 
তরঙ্গে সমস্ত সপ্তগ্রাম ভাসিয়া গেল। দলে দলে লোক আসিয়া প্রতৃর 
ভক্ক হইতে লাগিল । দয়াল নিতাইএর সুবনমোহন বূপ, প্রেমের 
আশ্চর্য্য শ্ুপ্তি ও নিংন্বার্থ দয়া যে দেখিল, সে-ই মুধধ হইল, সে মনে 
করিল এ দৃশ্যটি বুঝি মর্ত্যের নহে। স্বয়ং ভগবান্ বিশ্বাসে সকলেই 

তাহাকে প্রাণ, মন, বুদ্ধি অর্পণ করিয়। নবজীবন লাভ করিল। দয়াল 

নিতাইএর এই প্রকার বিশ্বজনীন প্রেমে বণিগবংশ উদ্ধার হইল এবং 
সেই হইতে সপ্তগ্রাম একটি প্রধান তীর্থরূপে পরিগণিত হইল । সপ্ত- 
গ্রামের মূর্খ, বিদ্বান, ধনী, নিধ'ন, ধার্টিক, অধার্মিক, পাষণ্ড, প্রেমিক 
সকলেই প্রেমভক্তি লাভ করিয়] রুতার্থ হইলেন । 

“নিত্যানন্দ স্বরূপের আবেশ দেখিতে । 
হেন নাহি যে বিহ্বল না হয় জগতে ॥ 
অন্যের কি দায় বিষুপ্রোহী যে যবন । 
তাহারাও পাদপদ্মে লইল শরণ ॥ 

যবনের নয়নে দেখিতে প্রেমধার । 

ব্রাহ্মণের আপনারে জন্ময়ে ধিকারা?। 

( চেতগ্ত-ভাগবত ) 

এখানে প্রসঙ্গাধীন আরও একটি' কথা বল। যাইতেছে । ভগবান্ 
ভক্তের প্রতি কিরূপ ভালবাসা দেখাইয়া! থাকেন, উদ্ধারণ দত্তের জীবনে 

তাহার অপূর্ব বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ উদ্ধারণ দত্ত 
ভক্তির জোরে নিত্যানন্দের এতদূর প্রিয় হইয়াছিলেন যে, তিনি 
সময়ে সময়ে নিজ হস্তে রন্ধনাদি করিয়াও প্রভুর সেবা! করাইতেন। 



১৮৮ নিত্যানন্দ-চরিত 
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যদিও সসোরাশ্রমীর নিকট এ দৃশ্য বিসমূশ বলিয়া বোধ হইতে পারে, 
কিন্ত তক্তির রাজ্যে তাহা গ্রহনীয় নহে। কারণ নিত্যানন্দ হ্বয়ং এঁশী- 
শন্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ; কাজেই তাহার পক্ষে এ কার্ধ) অযৌক্তিক 

নহে | বর্ধখ-জীবনে যাহারা ধর্মরাজ্যের অতি নিম্ন স্তরে অবস্থিত, 
তাহাদের পক্ষেই জাতিগত বৈষম্য বিচাধ্য ; কিন্তু শ্রীভগবানের পক্ষে 
তাহা সমীচীন নহে। উদ্ধারণ দত স্ুবর্ণ-বণিক-জাতীয় » হইলেও পরম 
বৈ ও নিত্যানন্দে তদগত-প্রাণ ছিলেন। তঙ্জন্ত দয়াল নিতাই 
তাহাকে অত্যন্ত ভালবাদিতেন। ভগবান্ ভক্তের অধীন, ইহা ঞ্ুব 

সত্য। এমন কি স্বয়ং ভগবান্ নিজ মুখেই তাহ। ব্যক্ত করিয়াছেন। 

“তেষাং যোগাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥৮ 
( গীতা ) 

যাহারা অনস্তাকষ্ট চিত্তে আমাতে আত্ম সমর্পণ করে, আমি তাহাদের 

সমুদয়ই নিজে বহন করিক্না থাকি। এস্থলেও তাহাই হইয়াছে । 
বস্ততঃ ভগবগ্দীতায় যাহার অভিব্যি, শ্রীমন্লিত্যানন্দের চরিজ্ে তাহাই 

স্পট্টাকৃত হইয়াছে । স্থতরাং এই কথা বলিয়া ধাহার! নিত্যানন্দের 
পবিত্র জীবনে দোষারোপ করেন, তাহার! যে নিতাস্তই ভ্রান্ত ও বিবেক- 
শক্তি-শুন্ত তদ্দিষদে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। 

“একদিন বিপ্র সব একত্র হইয়া! । 
হাস পরিহাস রূপে প্রতূরে সুধায়! ॥ 

জ্ীপাদের নিতি নিতি ভিক্ষা আয়োজন । 

স্বপাক করয়ে কিম্বা আছয়ে ক্রাঙ্মণ ॥ 

ক জুব.বণিক-জাতির বিধরণ গর পৃষ্ঠার জবা । 
উঠ থা 



উদ্ধারণ দত্তের আলয়ে ১৮৯ 
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প্রভূ বলে কখন বা আমি পাক করি। 
না পারিলে উদ্ধারণ রাখয়ে উতভারি ॥ 
এইমত পরিবর্তরূপে পাক হয়। 
শুনিয়া সবার মনে হইল বিস্ময় ॥ 

তারা কহে এ বৈষ্ণব হয় কোন জাতি। 
পূর্ববাশ্রমে কোন্ নাম কোথায় বসতি ॥ 

সপ পাপ ০ পা পপি পপ সপ 

পবেনুং দ্বর্ণ মং বনে দে বিপ্রায় তৃপতিঃ। 

তন্ডাশ্চ ধেনোশ্ছেছেন পতিত! বণিজঃ কল ॥ 

ছিয়। বহিষ্কৃত! রাজ! তর্ণানাং বণিজঃ কচিৎ। 

বিপ্রাঃ প্রতিগ্রহাজ্জাতাঃ সর্বাধর্ঘবহিদ্কতাঃ |” 

(কুলরমার বচন ) 

বজনাসী বণিকৃগণ শুস্তমধো পরিগণিত ; কিন্তু বব্ণঘণিক্ ও খর্ণকার (লেকর! )-খগ 
অন্পৃহ/ পুত্র মধ্যে পরিগণিত হটয়। থাকেন। ্বরণবর্ণিক্গণের জল অন্পৃন্ত হওয়া! লঙ্থন্ধে 
একটী কিংবাত্তী জাছে ? এক সময় মহারাজ বল্লালসেনের দাতৃজরান্ধে হুবর্শ-নির্থিউ কতক- 
গুলি ধেনুঘান ভয়। এ সফল ধেনু যে নকল দ্বণনপিক্ দ্বার! প্রস্তুত কর।ইয়াছিলেন, 
তারা জামিতেন ন। যে, এ সকল ধেছু শুন্তগর্ভ, এবং উচ্বাদের অপ্তরে অঙন্তক রঞ্ফিত 
হউয়াছে। তৎপর জনৈক বিপ্র রাজনত্ত একটি ন্বর্ণগাতী এক এবরর্বপিকের় নিকট 
বিক্রয় করেছ। পরে বণিক & ন্বর্ণধেগু দ্বেদন করিলে উদার ভিতর হইতে রকলোত 
বহির্গত হইতে থাকে । ই | দেখিয়। ব্রাজ্ধণ উর্ঘস্বাসে যাইয়! মহারাজ সমীপে আ ছুপুরধির্ঘক 
বিষণ জানাইলেন, এবং বলিলেন যে, “মহারাজ! আমার লাক্ষাতে এ সণিক্ 
আপনার রাজো গোবধ করিয়াছে” উহ! গুনিয়া হারাজ সেই বণিকের উপর অভ্ভান্ত 
কুদ্ধ হইলেন। বলিলেন তে, “এ গাভীর জন্ত আমাকে যে প্রকার খি্াান হইতে 
হইল, এবং এ ব্রাঙ্মণকে যেঞপ যনস্ত/প ও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, সুবর্ণ বণিক ও 
দব্ণকারকে তানুরপ কলভোগ করিতে হইবে। আমার খধিকার যধ্যে যেখানে হত 
শর্ণবণিক্ ও দ্বর্দকার আছে, তৎ সমস্তকে অদ্যাবধি বিক্রমপুরের রাজসন্ভার আঘেশা- 
ুগারে অন্পৃন্ত কর! গেল।”' তহবধি ইহারা সেই ভাবেই জাছেন। 



১৪১৬ নিত্যানন্দ-চরিত 

প্রভু কহে পরিবেষীতে বসতি উহার । 

সুবর্ণ বণিক দেখি করিস ব্বীকার & . 

এত শুনি সব বিপ্র হাসিতে লাগিল । 

ঈশ্বরের ন্বেচ্ছাময়্ আচার জানিল ॥” 

( নিত্যানন্দ বংশবিস্তার ) 



ষড়বিংশ অধ্যায় 
৫৫৪ ০৭ টিপ 

অদ্বৈত আলয়ে গমন 

«“দৌোহে দোহা দেখি বড় হল বিবশ। 

জন্মিল অনন্ত অনির্বচনীয় রস ॥* 

( চৈতন্ত-ভাগবত ) 

হজ তঃপর শ্রীমন্গিত্যানন্দ সপ্তগ্রাম হইতে কষক্টপ্রেমে বিহ্বল হইয়া 

শাস্তিপুরে অদ্বৈতালয়ে উপস্থিত হইলেন । পরমতত্ত উদ্ধারণ দত্ত ও 
অন্তান্ত ভক্তবৃন্দও তাহার সঙ্গে আদিলেন। বহুকাল পরে প্রীঅদ্ধৈত 

নিত্যানন্দকে দেখিয়া! আনন্দে হঙ্কার করিয়া উঠ্টিলেন এবং দয়াল 
নিতাইকে প্রদক্ষিণ ও দণ্ডবৎ করিতে লাগিলেন। তারপর উভয়ে 

কোলাকুলি করিলেন, প্রেমাশ্ররতে উভয়ের বক্ষ ভালিয়। গেল । নিতাই- 
চাদ অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন। তাহার নম়ন-পদ্ম হইতে টস্ 

টস্ করিয়া ধার! বহির্গত হইতে লাগিল, উভচ্কের শরীরে প্রেমের 
আশ্চধ্য ক্ফৃত্ির বিকাশ পাইল । ছুইজনেই আনন্দে অধীর হইয়া 
পড়িলেন। বন্তত্ধঃ বিরহের পর মিলনের যে কি সুখ তাহা! ল্বর্ণনীয়। 
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রি পর গ্রস্ত “ও পরা শি ০ টা উনি 

এই বিরহ-্জনিত ছুঃখের ও মিলন-নিত সখের ধে অবস্থা তাহ! বঙ্গীয় 

কাব্য-কাননের পিকরাজ বিস্তাপতি মাধুধ্যময়ী ভাষাতে যাহ! ব্াক্ত 
করিয়াছেন, গ্রসঙ্গাধীন তাহার কিয়দংশ উদ্ধত করিবার অদমনীয় 
লোভ পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না। 

“হিমকর কিরণে, নলিনী বদি জারব, 

কি করিব মাধবী মাসে ॥ 

অন্কুর, তপন তাপে যদি জারব 

কি করিব বারিদ মেহে। 

হরি হরি কোইহ দিব হুরাশ।। 

সিন্ধু নিকটে, যদ্দি কণ্ঠ সুখায়পব 

কে! দূর করব পিয়াস! ॥. 

চন্দন তরু যব সৌরভ ছোড়ব 

শশধর বরিখব আগ । 

চিন্তামণি যব নিজগুণ ছোড়ব 

কি মোর করম অভাগী ॥ 

শ্রাবণ মাহে ঘন বিন্কু না বরিখব, 

স্থরবত বাঝকি ছান্দে ॥৮ 
ক্-বিরহ-বিধুরা রাধিকা আবেগভরে বলিতেছেন, “চন্দ্রকরে 

নলিনী লত। শুকাইয়! গেলে, বসন্ত ধতু আঙিলেই বা কি হইবে? 
তপন-ভাপে অস্থুর জলিয়। গেলে, বর্ধার জলে কি করিবে? হরি হরি 

এ কি দৈকছুখে! সি্ধুতীরে যদি কঃ শুকায়, তবে আর পিপাসা কে 
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দুর করিবে? আমার কর্মদোষ ভিন চন্দন তরু সৌরভ-বিচ্যুত হইবে 
কেন? চন্দ্রকর হইতে অগ্নিকণ! লাভ করিব কেন? এবং চিস্তামণি 
ক্বগুণ হারা হইবে কেন? আমি শ্রাবণ মাসের মেঘ হইতে জলকণ। 
পাইলাম না, এবং কল্পতরু আমার পক্ষে বদ্ধ হইল।* কিন্তু সেই 

বিরহিণী প্রেম-পাগলিনী রাধিকা যখন পুনরায় শরীরকে লাভ 

করিলেন, তখন তাহার হৃদয়-সরোবরে নৃতন ভাব-তরঙ্গ উপস্থিত হইল । 
তখন শ্রীমতী রাধিকা আবেগভরে বলিতে লাগিলেন 7+_- 

সোহি কোকিল অব লাখ ডাকউ 
লাখ উদয় করু চন্দ! । 

পাঁচ বাণ অব লাখ বাণ হউ 
মলয় পবন বনু মন্দ। ॥৮ 

«সেই কোকিল এখন লক্ষ লক্ষ ডাকুক, লক্ষ চাদ উদিত হউক 

পাচটি ফুলবাণের স্থলে লক্ষ' বাণ নিক্ষিপ্ত হউক, মৃছ্মন্দ মলয় পৰন 
এখন ঘন ঘন প্রবাহিত হউক ।” 

বন্ততঃ কবি বিগ্যাপতি অযৃত-নিংস্তন্দিনী ভাষায় বিরহ ও মিলনের 

যে মধুর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা সাহিত্য-জগতের অপূর্ব ছবি। 
সাধারণ পাঠক ইহাতে কবিত্বের অপূর্ব বিকাশ দর্শন করিয়া তৃপ্ত 
হইবেন $ কিস্ত চিন্তাশীল ঈশ্বর-প্রেমিক ভক্তগণ ইহাতে ভগবৎ-প্রেমের 

অপূর্ব স্ষপ্তি উপলব্ধি করিয়া বিমল সুখ অস্কুভব করিবেন । 
প্রিয় পাঠক! মনে করিবেন, এ ক্ষেত্রে নিত্যানন্দ ও অন্বৈতের 

সেই অবস্থা হইয়াছে । দীর্ঘকাল অদর্শনের পর উভয়ে একত্র হইয়! 

একেবারে আনন্দে অধীর হইয়া পড়িলেন। উভয়েরুই ভাব ক্রমশঃ 
গাঢতর হইতে লাগিল । অবশেষে আসঙ্গলিগ্সায় ব্যাকুল হইয়া উভয়ে 
প্রেমালিঙ্গন করিয়া ভূমিতলে গড়াগড়ি যাইতে লাগিলেন ।  , 

১৩ 
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দৌোহে দৌহা দেখি বড় হইল বিবশ। 
জন্মিল অনস্ত অনির্ববচনীয় রস ॥ 
দৌহে দোহা ধরি গড়ি যায়েন অঙ্গনে । 
ঠৌোহে চাহে ধরিবারে দোহার চরণে ॥ 
কোটী সিংহ জিনি দোহে করে সিংহনাদ 
সম্বরণ নহে ছুই প্রভুর উন্মাদ ॥* 

( চৈতন্য-ভাগবত ) 
কিছুকাল পরে উভয়ে স্থির হইলেন । তখন শ্রীঅত্বিত করযোড়ে 

স্কতি করিতে লাগিলেন। 

“তুমি নিত্যানন্দ যৃত্তি নিত্যানন্ব নাম। 
তুমি চৈতন্যের গুণধাম ॥ 

সর্ব জীব পরিত্রাণ তুমি মহা হেতু । 
মহাপ্রলয়েতে তুমি সত্য ধর্ম সেতু ॥ 

তুমি সে বুঝাও চৈতন্তের প্রেম ভক্তি । 

তুমি সে চৈতন্যের বক্ষে ধর পূর্ণ শক্তি ॥ 
ব্রহ্মা শিব নারদাদি ভক্ত নাম যার । 
তুমি সে পরম উপদেষ্টা সবাকার ॥ 
বিষ্ণুভক্তি সবেই পায়েন তোম। হৈতে। 
তথাপিও অভিমান না স্পর্শে তোমাতে ॥ 

পতিতপাবন তুমি দোষ দৃষ্টিশৃহ্ । 
তোমারে সে জানে যার আছে বহুপুণ্য ॥৮ 

( চৈতন্ত-ভাগবত ) 
এইরূপে ছুই প্রত কৃষ্ণকথা-প্রসজে তিন চারি দিবস অতিবাহিত 

করিলেন। তৎপর নিত্যানন্দ প্রভূ শ্রীঅদৈতের নিকট হইতে বিদায় 
গ্রহণ করিয়! শর্চী মাতাকে দেখিবার নিষিত নবন্বীপ অভিমুখে যাত্র। 
ফরিলেন । 

১০০ 
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সিনা 

শৃহ্য নদীয়ায় নিতাইটাদ 

“আর কি ছ”ভাই, নিমাই নিতাই, 

নাচিবেন এক ঠাই। 

নিমাই বলিয়া, ফুকারি সদাই, 
নিমাই কোথাও নাই ॥” 

্মিত্যানন্দ নবদীপে ফিরিয়া আসিলেন। এদিকে নবহীপের 
অবস্থা তখন কি প্রকার, তাহা দীন ভাষায় বর্ণন করিবার শক্তি নাই। 
মনোহর পুর্ণচন্দ্রের অভাবে ধরিত্রী যে প্রকার গাড় অদ্ধকারাবৃত হইয়া 
মলিন ভাব প্রাপ্ত হয়, সেই প্রকার প্রগৌরাঙ্গের অভাবৈও নদীয়া নগরী 
বিষাদ-কালিমাতে আবৃত হইয়াছে । নদীয়াবাসীর সে কথ নাই, সে শান্তি নাই, যেন সকলেই জীবন্ম তবৎ মর্্ববেদনার শোতে গ। 
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ঢালিয়৷ দিয়া হাবুডুবু খাইতেছে। শচী মাতা পুত্র-বিরহে পাগলিনী 
প্রায় হইয়াছেন, সমগ্র নদীয়াবাসী, নদীয়াবাসী কেন, সমগ্র ভারত 
যে ছেলেটির রূপ, গুণ ও অলৌকিক লীলাচাতুর্য-দর্শনে মুগ্ধ 
হইয়াছে, এহেন পুত্রের বিরহে শ্লেহশীলা1 মাতার হৃদয়ে কিরূপ. 
দারুণ কণ্ঠ উপস্থিত হয়, তাহা! বর্ণনা করা অপেক্ষ। অস্থমান করাই 

সহজ । শ্রীগৌরাঙ্গের মুখচন্দ্র যখনই তাহার মনে পড়ে, তখনই 
তিনি শোকে ব্যাকুল হইয়া পড়েন, অমনি যেন ভাবের ঘোরে 

বলিতে থাকেন-- 

০ 

"আর না হেরিব প্রসর কপালে, 

অলক তিলক কাচ। 

আর ন! হেরিব, সোনার কমলে, 

নয়ন খঞ্জন নাচ ॥ 

আর ন। নাচিবে, শ্রীবাস মন্দিরে, 

সকল ভকত লয়ে। 

আর না নাচিবে, আপনার ঘরে, 

আর ন৷ দেখিব চেয়ে ॥ 

আর কি হ'ভাই, নিমাই নিতাই 
নাচিবেন এক ঠাই। 

নিমাই বলিয়া, ফুকারি সদাই, 
নিমাই কোথাও নাই ॥ 

পাঠক ! অন্তদিকে বিরহবিধুরা গৌরান্ষগতগ্রাণ। শ্রীমতী বিস্ুপ্রিয়ার 
অবস্থা আর কি বর্ণন করিব? এ মন্বদ্ধে বৈষ্ণব কবি প্রেমদাস 
লিখিঘ্বাছেন-- 



শৃন্ত নদীয়ায় নিভাইঠাদ ১৯৭ 
লি ছি লাস লতিতী ০ উপল পতিত লা ৩ পারিস সা সস পাস পি তিস্তা সি লি টপ রা জী সি 

“যে দিন হইতে গোর! ছাঁড়িল নদীয়] | 

তদবধি আহার ছাড়িল বিষুঃপ্রিয়া ॥ 
দিবা! নিশি পিয়ে গোর! নাম সুধ। খানি । 

কু শচীর অবশেষে রাখয়ে পরাণী ॥ 

বদন তুলিয়। কার মুখ নাহি দেখে। 

ছুই এক সহচরী ক কাছে থাকে ॥ 
হেন মতে নিবসয়ে প্রভুর ঘরণী। 

গৌরাঙ্গ বিরহে কান্দে দিবস রজনী ॥ 
প্রবোধ করয়ে তারে কহি কত কথ! । 

প্রেমদাস হৃদয়ে রহিয়।৷ গেল ব্যথা ॥” 
শচী বিষ্প্রিয়া! বিষাদসমুদ্রে হাবুডুবু খাইতেছেন, তক্তগণ সকলেই 

মহাপ্রভুর বিরহে অ্িয়মাণ, নদীয়া নগরীতে নিরানন্দের ধার! 

প্রবলবেগে বহমান, এইরূপ সময়ে নিতাইটাদ শুন্য নদীয়ায় উপস্থিত 
হইলেন। 

ভক্তগণ তাহাকে প্রাপ্ত হইয়া! আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। 

নবন্ীপে পুনরাম্ন স্থখের জোয়ার প্রবাহিত হইল। নিত্যানন্দ আসিয়! 
অগ্রে শচী মাতাকে প্রণাম করিলেন । শচী মাততাও বন্ছদিনের পরে 
হারানিধি পাইয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন। তখন গ্েহভরে 

নিত্যানন্দকে বলিলেন, “বাপ নিতাই ! তুমি সর্ব অন্তর্ধামী, আমি 
ইতঃপূর্যেই তোমাকে দেখার ইচ্ছা করিয়াছি, আমার মনের ভাব 
জানিয়াই তুমি এখানে উপস্থিত হইয়াছ। তোমাকে দেখিয়া আমার 
মানসিক কষ্টের অনেক লাঘব হইয়াছে, তুমি কিছু দিন এখানে 
থাক ।” 



১৯৮ নিত্যানন্দ-চরিত 

আই বলে *বাপ তুমি সর্ধ্ব অস্তর্যামী। 
তোমারে দেখিতে ইচ্ছা করিলাম আমি ॥ 
মোর চিত্ত জানি তুমি আইলে সত্বর ৷ 
কে তোমা! চিনিতে পারে সংসার ভিতর ॥ 

কতদিন থাক বাপ! এই নবদ্বীপে। 
যেন তোম। দেখো মুখ্ি দশে পক্ষে মাসে 1 

( চৈতন্ত-ভাগবত ) 

শচী মাতার বাক্য শ্রবণ করিয়। নিত্যানন্দ হাসিয়। উত্তর করিলেন। 
--শুন আই সর্ব্বমাতা। 

তোমারে দেখিতে আমি আসিয়াছি হেথা ॥ 

মোর বড় ইচ্ছা তোম! দেখিতে হেথায়। 
রহিলাম নবদ্ধীপে তোমার আজ্ঞায় ॥” 

( চৈতন্ত-ভাগবত ) 
নিতাইচাদ এই প্রকারে শচী মাতাকে সম্ভাষণ করিয়া হষ্টচিত্তে 

নবন্থীপে ভ্রম্ণ করিতে লাগিলেন । পুনরায় নবদ্বীপে কীর্তন-তরজ 
ছটিল, ভক্তগণ বহুদিনের পর হরিনামের ধ্বনি শ্রবণ করিয়া আনন্দে 
বৃত্য করিতে লাগিলেন। প্রেমের বন্তায় নদীয়া নগরী ডূবিয়া 
গেল। নিত্যানন্দ কীর্তনের প্রধান নায়ক হইলেন। তাহার বিকশিত 
কদদ্ব পুষ্পের ভ্তায় প্রেম-রোমাঞ্চিত দেহ, শিশির-সিক্ত পক্স-পত্রের 
সভায় প্রেমাশ্রপূর্ণ নয়নযুগল ও অপূর্ব নাগর বেশ দর্শন করিয়া বন 
পাপী পবিত্র হইল, অনেক কঠিন-নৃদয় সরস হইল এবং ভক্ত-হৃদয় 
আনন্দে নাচিয়া উঠিল । 



অষ্টাবিংশ অধ্যায় 

চৌর দস্থ্যর উদ্ধার 

“কৃত্ব। পাপং হি জন্তপ্য তম্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে । 

নৈবং কৃর্য্যাম্ পুনরিতি নিবৃত্যা পৃয়তে তু সঃ ॥ 

পর নিত্যানন্দ এক নৃতন লীলার অভিনয় করিলেন। 

নবন্ধীপে এক ব্রাদ্ষণ-কুমার বাস করিতেন। চৌর্ধযবৃত্তিই ইহার 
জীবনোপায় ছিল। নরহত্যা, দস্থাবৃত্তি প্রভৃতি যত পাপকার্ধয আছে, 
কিছুই ইহার অকরণীয় ছিল না। ইহার অধীনে বহুসংখ্যক চোর ছিল, 
সকলের উপর ইনিই কর্তৃত্ব করিতেন। নিত্যানন্দের অঙ্গে নানা প্রকার 
যুলাবান্ অলঙ্কার দর্শন করিয়া তৎপ্রতি তাহার অদমনীয় লোভ উপস্থিত 

হইল। ব্রাঙ্গণ-তন্য় সেই প্রলোভন কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে 
পারিরেন না । কি উপায়ে কাধ্য-সিদ্ধি হইতে পারে, শুধু তাহাই 
চিন্তা করিতে লাগিলেন, অবশেষে একদিন তাহার দলস্থ লোককে 

ডাকিয়া বলিলেন, “আরে ভাই! আর আমরা বৃখা কষ্ট করি কেন? 
চণ্ডী মাতার অনুগ্রহে আমাদের একটা মহা! স্থযোগ উপস্থিত হইয়াছে ॥ 



২০০ : নিত্যানন্দ-চরিত 
০ সলিল টি তত উর খালি লি স্লিপ ও ্্তা 

সম্প্রতি এখানে ফে একটি অবধৃত আসিয়াছে, তাহার শরীরে মণিমুক্তা'- 
জড়িত মূল্যবান হ্বর্ণালঙ্কার যথেষ্ট আছে, সে হিরণ্য পপ্তিতের বাড়ীতে 
বাস করে, চল আমরা যাইয়! তাহার গায়ের সমস্ত গহনা কাড়িয়া 
লইয়া! আসি। ঢাল, খাঁড়া লইয়। সকলে একত্র হও। আজ রাত্রিতে 
সেখানে যাইব ।” 

“আরে ভাই ! সবে আর কেন ছুঃখ পাই। 
চণ্ডীমারে নিধি মিলাইলা এক ঠাই ॥ 
এই অবধূতের দেহেতে অলঙ্কার । 
সোণা মুক্তা হীরা কস বই নাই আর ॥ 

কত লক্ষ টাকার পদার্থ নাহি জানি। 

চণ্ীমারে এক ঠাই মিলাইল। আনি ॥ 

শৃহ্য বাড়ীখানে থাকে হিরণ্যের ঘরে। 
কাড়িয়া আনিব সবে দণ্ডের ভিতরে ॥ 

ঢাল খাঁড়া লই সবে হও সমবায় । 

আজি গিয়। হান! দিব কতক নিশায় ॥% 

( চৈতনা-ভাগবত ) 

এইক্প যুক্তি করিয়া দ্থযগণ ঢাল, তরবারি, ত্রিশূল প্রভৃতি শস্ত্র 
লইয়া হিরণা পঙ্ডিতের আলয়াভিমুখে রওনা হইল। কিছুদূর অগ্রসর 

হইয়া! সকলে একত্র হইল, একং একজন চর হিরণ্য পণ্ডিতের বাড়ীতে 

পাঠাইয়া দিল । চর যাইয়া দেখিল, সকলেই জাগ্রত, নিত্যানন্দ প্রত 
ভোজন করিড়েছেন, ভক্তগণ কীর্তন করিতেছেন, কেহ করতালি দিয়া 

মৃত্য করিতেছেন, কেহ আনন্দে বিভোর হইয়া হাঁনিতেছেন। চর 



চৌর দস্থ্যর উদ্ধার : ২৯১ 

আসিয়া দস্থ্াগণের নিকট এই সংবাদ জাপন করিল। দন্থ্যগণ বলিল, 

“সকলে শয়ন করুক, তারপর আমরা যাইয়া হানা দিব ।* 

চোরগণ তখন সকলে একত্র বলিয়া নিজ নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত 

করিতে লাগিল। 

«কেহ বলে, “মোহর সোনার তার বাল 1” 

কেহ বলে, “মুঞ্জি নিমু মুকুতা'র মালা ॥” 

কেহ বলে, “মুঞ্জি নিমু কর্ণ আভরণ।” 

স্বর্ণহার নিষু সুগ্ি বলে কোন জন ॥৮ 

( চৈতন্ত-ভাগবত ) 

এইরূপ বলিতে বলিতে ক্রমে রজনী অধিক হইল, নিজ্রাদেবা 

আসিয়া দস্থযগণের হৃদয় অধিকার করিলেন, চোরগণ শুইয়া পড়িল। 

নিতাইচাদের এমনি অদ্ভুত লীলা যে, তাহারা এতদূর গভীর নিস্তার 

নিমগ্ন হইল যে, সে রাত্রে আর কেহ জাগরিত হইল না। ক্রমশঃ রজনী 

প্রভাত হইল, পক্ষিগণ প্রাভাতিক সঙ্গীত গান করিতে লাগিল, প্রাভ:- 

সুর্ধ্যের হৈম প্রভায় জগৎ উন্তাসিত হইল, কিন্ত চোর দগ্থাগণের ঘুম 

ভাঙ্গিল না। অবশেষে দিবাকরের শিশিরসিক্ত কিরণজাল যখন ক্রমশঃ 

তীক্ষভাব ধারণ করিতে লাগিল এবং কাকের কঠোর রবে দিষ্মগুল 

গ্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল, তখন চোরগণ রাত্রি ভোর হইয়াছে দেখিয়া 

অস্ত্রশস্ত্র সমূদয় রাখিয়! ব্যাকুল চিত্তে চারিদিকে পলায়ন করিল। তার 

পর সকলে গঞ্গান্ান করিয়া হ্বস্থানে প্রস্থান করিল; এবং সকলেই 

সকলকে ভতৎসনা করিতে লাগিল। 

“কেহ বলে, প্তুই আগে পড়িলি শুইয়া» 
কেহ বলে, *তুই বড় আছিলি জাগিয়া ॥* . 



৪ নিত্যানন্দ-চরিত 

কেহ বলে, “কলহ করহ কেনে আর। 

লজ্জা ধর্ম চণ্ডী আজি রাখিল! সবার ॥* 

(চৈতন্ত-ভাগবত ) 

তখন দস্থ্যপতি ব্রাহ্মণ-কুমার বলিল, “কেন তোমরা বৃথা কলহ্ 
করিতেছ ? একদিন বিফল-মনোরথ হইয়াছি বলিয়া কি প্রতিদিনই 

বিফল-কাম হইব? গত কল্য চণ্ডী মাতার পুজা করি নাই, 
বুঝিলাম তিনি আমাদের প্রতি অপ্রসন্ন৷ হইয়াছেন, তজ্জন্তই আমরা 

এইরূপ ফল পাইয়াছি। চল আজ ভাল করিয়া মন্য মাংস দিয়া! চণ্ী 
মাতার পুজা করি গে।” 

«ভাল করি আজি সবে মগ্য মাংস দিয়া । 

চল সবে এক ঠাই চণ্তী পুজি গিয়া ॥৮ 
( চৈতন্ত-ভাগবত ) 

এই যুক্তি করিয়া সকলে মগ্য মাংস বারা চণ্ডী মাতার পৃজ! করিল, 
এবং গভীর রজনীতে দস্থ্যগণ সকলে নীল বন্ত্র পরিধান করিয়। হিরপ্য- 
কুমারের বাড়ীতে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু তাহাদের সে 

চেষ্টা ব্যর্থহইল। বাড়ীর নিকটবর্তী হইবা৷ মাত্র ভাহারা যে অভূতপূর্ব 
দৃশ্ত দর্শন করিল, তাহাতে দন্থ্যগণ সকলেই একেবারে কিংকর্তব্য- 
বিষূড় হইয়া পড়িল। এতকাল যাবৎ দস্থ্যবৃত্তি করিতেছে; কিন্ত এরূপ 

দৃস্ত তাহাদের নেত্রপথে কখনও পতিত হয় নাই। তাহারা দেখিল 
ঘেন বাড়ীর চতুদ্ধিকে সশস্ত্র প্রহরিগণ নিরম্তর হরিধ্বনি করিতেছে, 
তাহাদের প্রকাণ্ড শরীর, গলায় মালা, সর্ব চন্দন-লিগ্ত। এই অভূত- 
পূর্ব মুক্তি দর্শন করিয়া সকলেই স্স্ভিত হইল। 



চৌর দস্থার উদ্ধার ২৩ 

“বাড়ীর নিকটে থাকি দস্ুগণ দেখে । 
চতুর্দিকে অনেক পাইকে বাড়ী রাখে ॥ 
চতুদ্দিকে অস্ত্রধারী পদাতিকগণ। 
নিরবধি হরিনাম করেন গ্রহণ ॥% 

( চৈতগ্য-ভাগবত ) 

তখন দস্থ্যগণমধ্যে এক এক জন এক এক কথা বলিতে লাগিল । 

কেহ বলিল, “আরে ভাই! অবধৃত কোথা হইতে এই সকল পদাতিক 
আনিল”? কেহ বলিল, “অবধৃত অত্যন্ত জ্ঞানী, বোধ হয় ভাবী অবস্থা 
জানিয়৷ আত্মরক্ষা করার জন্তই এই সকল পদাতিক রাখিয়াছে।” অপর 
একজন বলিল, “যে ভাল খায়, ভাল পরে, তাহার আবার ধর্শভাব 

কি আছে? এ সব ছলনা মাত্র।” অবশেষে দস্থ্যপতি ব্রাঙ্মণ-কুমার 
বলিল, “আরে ভাই ! তোমর! বুথ! ভীত হইতেছ, ও সব কিছুই নহে, 
চতুদ্দিক হইতে অনেক বড় লোক অবধৃতকে দেখিতে আসিয়াছে, 
ইহার৷ তাহাদের পাইক। আজ আর আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধি ঘাটল 
না। চল যাই, কয়েকদিন পরে পুনরায় আসিব ।” এইরূপ যুক্তি 
করিয়া দস্থ্যগণ প্রত্যাগমন করিল। অতঃপর আর একদিন পুনরায় 

সকলে মিলিয়া অস্ত্র শস্্র সহ নিত্যানন্দ প্রতুর "গৃহে চুরি করিতে 
আসিল। ক্রমে সকলেই বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল । কিন্তু ভগবানের 
কি অন্ভুত কৌশল! আজ আবার তাহাদের একটি নৃতন বিপদ 
উপস্থিত হইল। বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিবামাত্রই তাহাদের দৃষ্টিশক্তি 
লোপ পাইল, সকলেই অন্ধ, কেহ কিছুই দেখিতে পায় না, চতুদ্দিক্ 
ঘোর অন্ধকারে পরিপূর্ণ । তখন দস্থ্যগণ হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। 
কেহ গড়খাইর ভিতর পড়িয়। গড়াগড়ি যাইতে লাগিল, কেহ বা জোক 



২০৪ নিত্যানন্দ-চরিত 
কপি পি ৬ এ রা তল উস, পপি টি এ রা এটি উট সই রিনা জগ ৬ ওসি 725 ক আস লরি জি অপ সরি রী হলে পিস আলি এত আহা এর ই 

পোকার কামড়ে ছটফট করিতে লাগিল। কেহ কেহ কাটার ভিতর 
পড়িয়া কাদিতে লাগিল, কেহ বা খালের মধ্যে হাবুডুবু খাইতে 
লাগিল। 

এই সময়ে অকন্মাৎ আরও একটি আধিদৈবিক উপদ্রব উপস্থিত . 

হইল। প্রবল বেগে বড় ও &ৎপাতিক শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হইল, দাক্ষণ 

শীতে সকলে কাপিতে লাগিল । মাঝে মাঝে বজ্রপাত হইতে লাগিল। 
দস্থাগণ এই প্রকার দৈবদূর্বিপাকে পতিত হইয়! দুর্বিসহ দুঃখ ও 
বিড়ম্বনা ভোগ করিল। এইরূপ বিপন্ন হইয়া দস্থ্যপতির মনে 
হঠাৎ একটি নৃতন ভাবের উদয় হইল। সে ভাবিল;--*নিত্যানন্দ 

মাছষ নহে, ইনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর ।” এই মনে করিয়া দারুণ ছুঃখে 
কাদিয়া ফেলিল, দস্থ্য-পতির কঠিন হৃদয় অন্ৃতাপানলে গলিয়া গেল। 
অবশেষে দয়াল নিতাইএর চরণ ধরিয়া অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিল। 

“কতক্ষণে দম্যু সেনাপতি যে ব্রাহ্গণ। 

অকম্মাৎ ভাগ্যে তার হইল স্মরণ ॥ 

মনে ভাবে বিপ্র নিত্যানন্দ নর নহে। 

সত্য এহে। ঈশ্বর, __মন্ুষ্যে সত্য কহে ॥” 

( চৈতন্ত-তাগবত ) 

সঙ্গিগণও দলপতির কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া বুঝিতে পারিল যে, 
নিত্যানন্দ সাধারণ মানুষ নহেন, তিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর । তখন সকলেই 
অসন্দিহান-চিত্বে নিত্যানন্দ প্রতভৃকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস 

করিল। নিতাইটাদ পরম দয়ালু; তাহার দয়ার খ্বার অবারিত । তিনি 
কি আর এই,পাপিগণের ছুরবস্থা দর্শন করিতে পারেন? কিছুতেই 
আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তাহার কোমল হৃদয় বিচলিত হইল। 



চৌর দন্্যর উদ্ধার ২০৫ 
ভি পল চলা আট ৬ অব অদিতি চি সী উওর রি উট উট টি অন্ত টি ভাটি উরি উট উর জা 

তিনি কুপাবারি বিতরণ করিলেন। অমনি দস্থাদলপুতি দিব্যদৃতি লা 
করিল। অমাবস্কার গাড় অন্ধকারের মধো জ্যোৎ্গ্ার বিমল ভ্যোতি 
দর্শন করিল | নিত্যানন্দের অঙ্গ ম্পর্শমাত্র প্রেমভক্তি লাভ করিল, 
তাহার পাপ-কলুধিত হৃদয়ে নির্খল জানের জ্যোতি; বিকাশ পাইল। 
তখন দহ্থযপতি নিত্যানন্দের পাদপক্সে উর করিয়া ভক্তিভরে 
স্রতি করিতে লাগিল। 

“রক্ষ রক্ষ নিত্যানন্দ গ্ীবাল গোপাল । 

রক্ষা কর প্রত তুমি সর্ব জীব পাল! 
যে জন আছাড় প্রভূ পৃথিবীতে খায়। 
পুনশ্চ পৃথিবী তারে হয়েন সহায় ॥ 
এই মত যে তোমাতে অপরাধ করে। 
শেষে সেহ তোমার স্মরণে হঃখে তরে ॥ 

ভূমি সে জীবের ক্ষম সর্ধ্ব অপরাধ। 
পতিত জনেরে তুমি করহ প্রসাদ ॥ 
তথাপি যস্ভপি আমি ক্রহ্ষাত্ব গোবধী। 

মোর বাড়া আর কু নাহি অপরাধী ॥ 
সর্ধধ মহা পাতকীও তোমার শরণ। 

লইলে খগণ্ডয়ে তার সংসার বন্ধন ॥' 
জন্মাবধি ভূমি সে জীবের রাখ প্রাণ । 
অস্তে তৃমিও সে প্রতু কর পরিত্রাণ ॥” 

( চৈতন্ত-ভাগবত ) 

এই কথা বলিতে বলিতে দস্থ্যপতি কীদিয়া ব্যাকুল হইল । 
নিত্যানন্দ প্রতু তাহার কাতরোক্তিতে অত্যন্ত সন্তষ্ট হইলেন এবং নানা 
প্রকার সাস্বনা-বাক্য বলিলেন । 



২০৬ নিত্যানম্দ- চরিত 

ন্য-পতির মন মন কিছুতেই ধৈর্য মানে 9 না, সে বলিল, «প্রত! 
আমি যখন তোমার প্রতি হিংসা! করিয়াছি, তখন আমার এ 

মহাঁপাপের আর প্রায়শ্চিত্ত নাই। আমি এখন পুণানলিল! ভাগীরথী 
গর্ভেই আমার এই পাপ-প্রাণ পরিত্যাগ করা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছি।” : 

তখন-_“প্রভ্ বলে, বিপ্র তুমি ভাগ্যবান্ বড় । 
জন্ম জন্ম শ্রীকষ্ের সেবক তুমি দঢ় ॥ 
নহিলে এমন কৃপা করিবেন কেনে । 
এ প্রকার অশ্তে কি দেখায় ভক্ত বিনে ॥ 
পতিতপাবন হেতু চৈতন্য গোসাঞ্ঞি। 
অবতরি আছেন, ইহাতে অন্ত নাঞ্রি ॥ 
শুন বিপ্র ! যতেক পাতক কৈলা তুমি। 
আর যদি না কর সে সব নিমু আমি ॥ 
পরহিংস। ডাক! চুরি সব অনাচার। 
ছাড় গিয়া সব তুমি, না করহ আর॥ 
ধর্দমপথে গিয়ঃ তুমি লও হরিনাম । 
তবে তুমি অন্তেরে করিবা পরিত্রাণ ॥ 
যত চোর দস্থ্য সব ভাকিয়া আনিয়া । 
ধর্মপথে সবারে লওয়াও তুমি গিয়া ॥৮ 

( চৈভন্ত-ভাগবত ) 
এই কথা বলিয়া নিত্যানন্দ নিজ গলার মাল খুলিয়। ব্রাচ্ষণ- 

কুমারকে দান করিলেন । দন্থ্যপতি নিত্যানন্দের মালা পরিয়া 
অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিল। ভক্তগণ আনন্দে জয়ধ্বনি করিয়া 

উঠিল, সেই হুইড়ে «চোর-চূড়ামণি সাধু-শিরোমণি বলিয়া লোকের 
নিকট পূজিত ইলেন। 



উনব্রিংশ অধ্যায় 

০০১ 

নিতাই-চরিতে সন্দেহ 

'কৃতানি যানি কর্্মাণি দৈবতৈষু্নিভিস্তথা। 
না চরেত্তানি ধর্মাত্ম। শ্রত্বা চাপি ন কুৎসয়েৎ।” 

( স্বতি-বচন ) 

শপ সার ক্ষেত্রে একেবারে অপরিচিত থাকাও একদিকে যেমন 
কষ্টকর, বিশেষরূপে প্রতিপত্তি লাভ করাও অন্কদিকে তেমনি 

বিপজ্জনক । কারণ উচ্চপদ অন্ুবীক্ষণন্বরূপ, উহাতে অণুমাত্র দোষ 

বা গুণ বড় দেখা যায়, এবং সকলেরই আলোচনার বিষয়ীভূত হুইয়। ' 
পড়ে। নিত্যানন্দ প্রতু নবদ্বীপে আলিয়া নৃতন লীলার অভিনয় করিতে 

লাগিলেন। ক্রমশঃ তাহার নাম চতুদ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, 
তক্তগণ সকলেই তাহাকে মহাপুরুষ বলিয়া মান্য করিতে লাগিলেন ) 
কিন্তু নিন্দুকের পাপচক্ষে ইহা একেবারেই অসম হইয়া উঠিল। 

বলা বাহুল্য, ছুম্মুথ নিন্দুকের এমনই স্বভাব শে অন্তের ভাল 
দেখিলেই ইহাদের চোখ টাটায়, অন্যের স্থনাম শ্রবণ. করিলেই 



২০৮ নিত্যানন্দ-চরিত 

ইহাদের গাত্রজালা উপস্থিত হয়, পরগুণে দোষারোপ করিয়াই ইহারা 
তৃপ্তিলাত করে। মান্গষের মধ্যে ইহারা মক্ষিকাস্বরূপ, ছিত্রান্থেষণই 
ইহাদের কাধ্য। 4 

নিত্যানন্দ প্রস্থ সম্গাসী, কিন্তু সন্গ্যাস-ধর্্ম তাহাতে কিছুই দেখা 
যায় না। তাহার দণ্ড, কমগুলু, গেরুয়া বসন প্রভৃতি সম্াসোচিত 
বেশতৃষা কিছুই নাই। তৎপরিবর্তে এখন তাহার নাগর বেশ, গলায় 
মালা, গাত্রে অলঙ্কার, অধরে তাম্বল রাগ, অথচ তিনি পরম সাধু 
ৰলিয়া৷ পরিচিত, অনেকেই তাহাকে মহাপুরুষ বলিয়া সম্মান করে, 

ইহা ভক্তের নিকট আদরের জিনিষ হইলেও নিন্দুকের চক্ষে একেবারে 

অসহনীয় হইল। 
এজন্য কেহ কেহ নিত্যানন্দের নিশ্দল চরিত্রে সন্দেহ করিতে 

লাগিল) অবশেষে নবন্বীপ-নিবাসী প্রগৌরাঙ্গের সহপাঠী গৌরাজ 
ভক্ত জনৈক ব্রাহ্মণকুমারও নিত্যানন্দ প্রভুর এইরূপ বিলাসিত৷ দর্শন 
করিয়। সন্দিপ্চচিত্ত হইলেন। কিন্ত মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রতৃকে 
অত্যন্ত মান্ত করেন, শ্বয়ং শ্রগৌরাঙ্গ ধাহাকে সম্মান করেন, তিনি 
কিরূপেই ব! তাহার নিন্দা করিবেন ? অথচ নিত্যানন্দের আচার-ব্যবহার 

দর্শন করিয়াও তাহার তৃপ্তি হইল না, তাহার মান্স-সরোবরে সন্দেহের 

বাতাস প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল, এ বাতাস কিছুতেই 
থামিল না, অবশেষে তিনি এই ব্যাপারের স্বরূপ-নিষ্ধারণের নিমিত্ত 

নীলাচলে গমন করিলেন। তথায় তিনি কয়েক দিন বাস করিয়া 

সন্দেহ দূর করিবার নিমিত্ত একদিন নির্জনে মহাপ্রতুকে বলিলেন, 
“প্রত! আমার একটি নিবেদন আছে। যদি আমাকে নিজতৃজ 
বলিয়! মনে করেন, তাহা হইলে আমার এই সংশয় দূর করিয়া কৃতার্থ 
করুন। মহাপ্রভু বলিলেন, "ম্বচ্ছন্দে বল।” তখন ব্রান্ষণকুষার 
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বলিলেন, “নিত্যানন্দ প্রভু স্যাসী। কিন্ত নবন্ীপে গিয়া তিনি 
সন্্যাসধর্ম একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছেন । 

তিনি কর্পূরবাসিত-তান্বল সেবা করেন, মনোহর অলঙ্কার 
ধারণ করেন, কৌপীন পরিত্যাগপূর্বক স্থন্দর পষ্টবস্ত্র পরিধান 
করেন, গলায় সুন্দর মাল! ধারণ করেন, শুদ্রের আশ্রমে সর্বদা বাস 

করেন, অথচ তাহাকে সকলেই সন্াসী বলিয়৷ সম্মান করে; এ 
আবার কিরূপ সন্ন্যাসী? 

আমি ইহার মণ্ম কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, আমার মনে বড়ই 
সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, আপনি অন্ুগ্রহপূর্বক আমার এই সংশঙ্ব 
দুর করিয়া আমাকে কতার্থ করুন ।* 

*বিপ্র বলে- প্রভু! মোর এক নিবেদন। 
করিব তোমার স্থানে, যদি দেহ মন ॥ 
মোরে যদি ভৃত্য হেন জ্ঞান থাকে মনে। 

ইহার কারণ প্রভূ! কহ শ্রীবদনে ॥ 

নবদ্ধীপে গিয়। নিত্যানন্দ অবধৃত। 
কিছুতো। ন! বুঝি মুঞ্ডি করেন কিরূপ ॥ 
সন্গ্যাস আশ্রম তার বলে সর্ধবজন। 

কপ্পুর তাস্বল সে ভক্ষণ অনুক্ষণ॥ 
ধাতুত্রব্য পরশিতে নাহি সক্ন্যাসীরে। 
সোন! রূপা! মুক্ত সে তাহার কলেঘরে ॥ 
কষায় কৌগীন ছাড়ি দিব্য পট্টবাস। ২. 
ধরেন চদ্দন মাল! সদাই বিলাস। 

১৪ 

৬ ৬ ছ। হ ৬টি লি হি রদ আট হজ 
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দণ্ড ছাড়ি লৌহ দণ্ড ধরেন বা! কেনে। 
শৃত্রের আশ্রমে সে থাকেন সর্বক্ষণ ॥ 

শান্ত্রমত মুগ ভার না দেখি আচার। 

এতেক মোহার চিতে সন্দেহ অপার ॥ 

বড় লোক বলি তারে বলে সর্ধজনে। 
তথাপি আশ্রমাচার না করেন কেনে ॥ 

যদি মোরে ভূত্য হেন জ্ঞান থাকে মনে । 
কি মর ইহার? প্রত! কহশ্রীবদনে ॥” 

( চৈতন্ত-ভাগবত ) 
তখন মহাপ্রভু বলিলেন,_ 

*গুন বিপ্র ! যদি মহা অধিকারী হয়। 
তবে তার দোষ-গুণ কিছু না জন্মায়। 

( চৈতন্ত-ভাগবত ) 
বিপ্রবর ! শ্রবণ কর। মহাপুরুষগণের আচার-বাবহার দর্শন- 

মাত্রই তাহার প্রতি সঙ্গেহ করা কর্তব্য নহে। কারণ তাহার! 

গুণাতীত, পাপ-পুণ্য তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। যাহারা 

ুর্বলচিত তাহাদের পক্ষেই নিষেধ বা বিধির প্রয়োজন, কিন্তু যহাপুরুষ- 
দিগের পক্ষে তাহা! নছে। বিশুদ্ধ ত্বর্ণকে যে ভাবেই অস্বিদপ্ধ করা 

যাঁউফ না কেন, কিছুতেই যেমন তাহার ওঁজ্জল্য নষ্ট হয় না, সেই প্রকার 
সাধুগণ যে অবস্থায়ই থাকুন না কেন কিছুতেই তীহাদের স্বপ্গৌরব 
নষ্ট চুয়্ না, এই জন্তই জীভগবান্ বলিয়াছেন, 

*ন ময্যেকাস্তভক্তানাং গুণদোষযোস্তব। গুপাঃ | 

সাধূনাং সমচিত্তানাং বুদ্ধে: পরসুপেষুধাম্ ॥* 
(শ্দন্তাগবত ) 



নিভাই-চরিতে সন্দেহ ২১১ 

অর্থাৎ জামার প্রিয় ভক্তগণ ভরিগুণাতীত, তাহাদিগকে দোষ বা 
গণ স্পর্শ করিতে পারে ন]। পাপ-্পুণ্যে না। 

কিন্ত তাই বলিয়া! অনধিকারী ব্যক্তির পক্ষে এরূপ 'আচার-ব্যবহার 
স্বঘ! অকরণীয়। কারণ যে প্রকার নীলক মহাদেব ব্যতীত অপর কে 

হলাহল পান করিলে তাহার মৃত্যু অবগ্তভাবী, সেই প্রকার মহাপুরষগণ' 
ৰাতীত অন্ত সাধারণ লোকে শাস্্রবিগহিভ আচার-ব্যবহার অবলম্বন 

করিলেও তাহার পতন অবশ্স্ভাবী। পক্ম-পত্রে যেমন জল স্পর্শ হয় 
নাঃ সেই প্রকার সাধুহ্ৃদয়ও পাপ-পুণ্য স্পর্শ করিতে পারে না। নিত্য 
ৰস্ততে আসক্তিই ছুংখের কারণ; কিন্ত ধিনি স্থখে অনাসক্ত, দ্বঃখে 

অক্রিষ্ট, তাহার পক্ষে সকলই সমান। তিনি পার্থিব হ্থখছুঃখে জড়িত 
হন না। পরস্ধ দোষ তেজীয়ান্ ব্যক্তিকে স্পর্শ করিতে পারে না। 
বহি ঘে প্রকার সর্ধতুক্, সংসার-ক্ষেত্রে ভগবানের লীলা-সন্ন্ধও 
তদ্রপ। এ সম্বন্ধে জ্রীমস্ভাগবতে উক্ত আছে, যথা-- 
চি 

“্ধর্মমব্যতিক্রমে দৃষ্ট ঈশ্বরানাঞ্। সাহসম্। 
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্ছেঃ সর্ববভূজেো। যথা ॥ 

( শ্রমন্কাগবত ) 
শ্রীভগবান্ মঙ্গলময়, তাহার লীলা য কর! 

সাধারণ মানবের সাধ্য নহে। তবে এই পর্য্যন্ত বল! যাইতে পারে 
স্পা ১ 

ষে, তাহার প্রত্যেক কাধ্যই জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত হইয়া থাকে । 

' অভএব উচ্চাধিকারীর স্বভাব ও কর্ণসন্বন্ধে বিশেষরপ না৷ আনিয়! 
কখনই তংসহন্ধে নিন্দা বা অন্তায় সমালোচনা করা উচিত নহে। 
এইরূপ নিচ্ধ। দ্বার অনধিকারীর চিতে ভেদ-বুদ্ধি উপস্থিত হয় ও ক্রমশঃ 
তত্প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মে এবং অযশেষে ছুর্বল যানব আধ্যাত্মিক 

অবনতির চরম সীমায় পৌঁছে । এ লম্বদ্ধে উপনিহৎকায়ও বলেন ১ 
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“মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্সোতি ঘ ইহ নানেব পশ্ঠতি 1” 

(উপনিষদ) 
যে অবিবেকী ভগবানে নানাভাব দেখে, সে মৃত্যুরূপ আবর্তে 

পড়িয়া থাকে । সুতরাং মান্গষের পক্ষে ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় 

আর কি হইতে পারে? প্রলোভনপূর্ণ -সংসারে থাকিয়া প্রভগবানে 
চিত্ত সমর্পণ কর সহজ ব্যাপার নহে, রাজধি জনকের ন্তায় দুই এক 

জনই ইহাতে রুতকাধা হইয়াছেন, সংসারে থাকিয়া যে, ভগবৎ-প্রেম 
লাভ কর! যাইতে পারে, তাহ! জগৎকে দেখাইবার জন্তই শ্রীমন্িত্যানন্দ 
ষুনিধন্ম পরিত্যাগ করিয়া সংসারাশ্রম অবলম্বন করিয়াছেন । অতএব-- 

“শুন বলি! এই শিক্ষা করাই তোমারে । 

কডু পাছে নিন্দ। হাস্য কর বৈষ্ণবেরে ॥ 
মোর পুজা মোর নাম গ্রহণ যে করে। 

মোরভক্ত নিন্দে যদি তারে বিত্ব ধরে ॥ 

মোর ভক্ত প্রতি প্রেম-ভক্তি করে যে। 
নিঃসংশয় বলিলাম মোরে পায় সে॥ 

(চৈতন্ত-ভাগব ) 
অপিচ-_ 

“কহিলাম এই বিপ্র! ভাগবত-কথা। 

নিত্যানন্দ প্রতি দ্বিধ। ছাড়হ সর্ববথা ॥ 

নিত্যানন্দ স্বরূপ পরম অধিকারী । 

অল্প ভাগ্যে তাহারে জানিতে নাহি পারি ॥ 

“অলৌকিক চেষ্টা যেবা কিছু দেখ তান। 
তাহাতেও আদর করিলে পাই ত্রাণ 
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পতিতের ত্রাণ লাগি ডার অবতার। 

ডাহা হইতে সর্বব জীবে পাইবে উদ্ধার ॥ 
তাহার আচার বিধি নিষেধের পার। 

তাহারে জানিতে শক্তি আছয়ে কাহার ॥ 

না বুঝিয়া নিন্দে তার চরিত্র অগাধ । 

পাইয়াও বিষুঃ ভক্তি তার হয় বাধ ॥ 
চল বিপ্র"! তুমি শীত্ঘ নব্ীপে যাও। 

. এই কথা কহি তুমি সবারে বুঝাও ॥ 

পাছে তারে কেহ কোনরূপে নিন্দা করে। 

তবে আর রক্ষা তার নাহি যম ঘরে ॥ 

যে তাহারে প্রীতি করে সে করে আমারে। 

সভ্য সত্য বিপ্র ! এই কহিল তোমারে ॥ 
ম্দিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে। 

তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য কহিল তোমারে 

€ চৈতন্ত-ভাঁগবত ) 
ব্রাঙ্মণকুমার মহাপ্রস্থর বচনে অত্যন্ত পরিতৃষ্ট হইলেন। তাহার 

সকল সংশয় দৃরীভূত হইল, নিত্যানন্দ প্রভুর 'প্রতি প্রগাঢ় ভক্কি 
উপজ্জাত হইল; তিনি প্রক্কল্পচিতে পুনরায় নবধ্ীপে প্রত্যাগমন 
করিয়! নিত্যানন্দ প্রস্ুর সেবায় রত হইলেন । 



ত্রিংশ অধ্যায় 
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নীলাচলে পুনর্যান্ত। 

“যে প্রভু আছিলা অতি পরম গতীবু, 
সে প্রভূ হইল প্রেমে পরম অস্থির ॥৮ 

তঞ্ব নবধীপ প্ীগৌরাঙ্গের বিরহে শোকচ্ছদ পরিধান করিয়া 

ছিল, সেই নবন্ধীপ পুনরায় নিত্যানন্দের সঙ্গলাভে আনন্দ-সাগরে 
ভাসমান হইল । নিত্যানম্দ নবন্ধীপে ভক্তির ঢেউ তুলিয়া নিত্য নৃতন 
রসের আম্বাদ উপভোগ করিতে লাগিলেন। তাহার স্বর্গীয় ভক্তি- 
প্রভাবের আশ্চর্য মোহিনী শক্তিতে শত শত কলুধিত হৃদঘ্ন পবিত্র 

হইল, নগরে নগরে কীর্তন-ল্বোত প্রবাহিত হইল, মধুর মৃদজ-ধ্বনিতে 
নবন্ধীপ-ধাম মৃখরিত হইয়া! উঠ্টিল। দয়াল নিতাই প্রেমের বস্তায় 
উধাম ভাসাইয়। দিলেন, বিষয়ান্থরাগী অন্তর্িহীন জড়ভাবাপন্ন মানব 
ভগবৎ-প্রেম লাভ করিয়া ধর্যোন্থুখী হইল, ভক্তির প্রবল উচ্ছালে 
ধর্য়াজ্োর জড়তার বাধ তাছিয়া গেল, মানবগণ নৃতন শক্তি লাভ 

ক্রিস 'কলিযুগের নবধর্থে অন্থপ্রাণিত হইতে লাগিল। কিন্ত এই 



নীলাচলে পুনর্ধাত্রা ২১, 
সিট সবি টি বিটি হি বাটি প্রি 

আরকি লস্পিমিরা্টি চা হি 

আনন্দ হথারী হুইল না, সহসা এই খের জোরে পুনরায় ভাটা জবার 
হইল। নিত্যানন্দ প্রভূ এইরূপ কিছুদিন ভক্তসঙ্গে বীর্ডনানদ্ধে 
অতিবাহিত করিয়া পুনরায় মহাপ্রভূর দর্শন-লালসাহ ব্যাকুল হইয়া! 

পড়িলেন। বহুদিন পরে প্রবাসী বাক্তি জন্মভূমির দর্শন জন্ত যেমন 
উৎকট্টিত হইয় পড়ে, বিরহ-বিধুরা। নববালা যে প্রকার স্বীয় পতি 
সঙ্গস্লাভের জন্ত অধীর] হুইয়া পড়ে, নিতাইচাদও শ্রীগৌরাজের দর্শন- 
লালসায় সেইরূপ উদ্ভ্রাস্ত হইয়া! পড়িলেন। 

তাহার ভাব ক্রমশঃ গাড়তর হইয়! উঠিল, তিনি আর স্থির থাকিতে 
পারিলেন না। ঠবফব-জগতের পীর্বস্থানীয় প্রীগৌরাঙগে তদগত-প্রাণ 
নিত্যানন্দ অবিলম্বে শচীমাতার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া 
সপরিবারে নীলাচল যাত্রা করিলেন । দয়াল নিতাই পথিমধ্যে 
গৌরাঙ্গ-গুণকীর্তন করিতে করিতে বহু ব্যক্তিকে "পবিঅ করিষ্বা 
অবশেষে প্রীধামের অতি নিকটবর্তী কমলপুর-নামক গ্রামে আসিয় 
মন্দিরের ধ্বঙ্জা দর্শন করিয়া মৃচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। নয়নযুগল 
হইতে অবিরল ধারায় প্রেমাশ্র পতিত হইয়! ধরাতল অভিবিক্ত করিতে 
লাগিল। তাহার শরীর প্রস্ফুটিত কদস্ব পুশ্পের স্তায় রোমাঞ্চিত 
হইয়। উঠিল এবং অশ্রু, কম্প, পুলকাদি ভক্তি-প্রকাশক ভাবগুলি 
ক্রমশঃ প্রতি অঙ্গে বিকাশ পাইতে লাগিল। বস্ততঃ প্রেমিকের 
বিহ্বল অবস্থায় এইরূপ দশাই ঘটে, এইজন্তই 'চণ্ীদাপ জ্ীীকফ-বিরহ- 

বিধুরা রাধিকার শ্রীককক-মিলনের পুর্ববাবস্থ! বর্ণন করিয়াছেন, 
“চিকুর ফুরিছে বসন খসিছে, 

পুলক যৌবন ভার। . 

বাম অঙ্গ আখি, সঘনে নাটিছে 
ছুলিছে হিয়ার হার ॥” 



২১৬ নিত্যানন্দ-চরিত 
শট পিপি হি ৫৫১ শা ও রি সি ভিন দ্য 

কিছুকাল অতীত হইলে পর মুচ্ছণ ভঙ্গ হইল এবং অমনি “কফ 
চৈতন্ঠ” বলিয়া! হুঙ্কার করিয়! নিকটবর্তী একটা পুশ্পোষ্ঠানে যাইয়া 
ধ্যানস্ভিমিত-লোচনে উপবেশন করিলেন । অকস্মাৎ মহাপ্রতু তথায় 
উপস্থিত হইলেন, এবং ধ্যানমগ্ন নিত্যানন্দকে প্রদক্ষিণ করত স্থতি 
করিতে লাগিলেন । 

গৃহণীয়াদ যবনীপাণিং বিশেঘা! শৌগ্ডিকালয়ম্। 
তথাপি ব্রহ্ষণো বন্দ্যং নিত্যানন্দপদান্ুজং ॥ 

নামরূপে তুমি নিত্যানন্দ মুত্তিমস্ত। 
শ্রীবৈষবধাম তুমি ঈশ্বর অনস্ত ॥ 
যত কিছু তোমার শ্রীঅঙ্গে অলঙ্কার । 

সত্য সত্য সত্য ভক্তিযোগ অবতার ॥ 

স্বর্ণ, মুক্তা, রূপা কসা রন্ত্রাঙ্ষাদি রূপে । 

নববিধা। ভক্তি ধরিয়াছ নিজ সুখে ॥ 
নীচ জাতি.পতিত অধম ঘত জন। 
তোম। হইতে সবার হইল বিমোচন ॥ 

যে ভক্তি দিয়াছ তুমি বণিক্ সবারে। 

তাহা বাঞ্ছে সুর সিদ্ধ মুনি যোগেশ্বরে ॥ 
“স্বতন্ত্র” করিয়া! বেদে যে শ্রীকৃ্করে কয়। 
ছেন কৃষ্ণ পার তুমি করিতে বিক্রয় ॥ 

তোমার মহিম। জানিবার শক্তি কার। 
সু্ভিমস্ত তুমি কৃষ্ণ রস' এবতার ॥ 
বাহ্'নাহি জান তুমি সংকীর্তন সুখে । 

. অহনিশ কৃফণ্ডুণ তোমার ভ্রীমুখে ॥ 



তোমার বিগ্রহ কৃষ্ণ বিলাসের ঘর ॥ 

অতএব তোমারে যে জনে প্রীতি করে। 

সত্য সত্য কতু কৃষ্ণ না ছাড়েন তারে ॥৮ 
( চৈতন্ত-ভাগবত ) 

অতঃপর নিত্যানন্দ প্রভু জ্ঞান লাভ করিয়! সবিনয়ে মহাপ্রতুকে 
. বলিতে লাগিলেন, “প্রত, তুমি ষে আমাকে স্বতি করিতেছ, ইহা 
তোষার ভক্ত-বাৎসল্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। তুমি ইচ্ছাময়, 
তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেহ কখনও কাজ করিতে পারে না। তুমি 
যাহা করাও আমি তাহাই করিতেছি । তুমিই আমায় এক সময় দণ্ড 
ধারণ করাইয়াছিলে, আবার তুমিই তাহা পরিত্যাগ করাইয়া! নানা 

"অলঙ্কারে সাজাইলে, তোমার আদেশেই আমি আমার সেই পরম 
্রার্থনীয় মুনিধর্্দ পরিত্যাগ করিয়া তাড়, খাড়, বেত্র, বংশী, শিঙগা প্রভৃতি 
ধারণ করিলাম । প্রস্থ, তোমার এই গুঢ রহন্তের মর আহি কিছুই 
বুঝিতে পারিতেছি না, তোমার প্রিয় ভক্রমাত্রকেই তৃমি ভক্তি দান 
করিলা, কিন্তু শুধু আমিই তাহাতে বঞ্চিত হইলাম। আমার এই ভোগ- 
বিলাস দর্শন করিয়! সাংসারিক লোক মাত্রেই উপহাম করে। তোমার 
ইচ্ছা কি, তাহা আমি জানি না, আমার স্াতত্্রয কিছুই নাই, তুমি 
স্ত্রধার, আমি নর্ভক, আমাকে যে ভাবে নাচাইতেছ, আমি সেই 

নাচিতেছি।* 

এই কথা শুনিয়া! মহাপ্রত্ বলিলেন, “পাদ ! তোমার দেহে যে 
অরঙ্কার ইহা নববিধ ভক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। সাধারণ মানব 
ইহাকে অলঙ্কার বলিয়া উপহাস করিতে পারে; কিন্ত ভক্তগণ জ্ঞান- 
চক্ষে ইহাকে শ্রবণ, কীর্তন, নিদিধ্যাসন প্রভৃতি নববিধ ভক্তি ব্যতীত 



২১৮ [নত্যানন্দ-্চরিত 
সা তি সপাসলি সিসি ওলি উস টিটি বলি” এ কী জ্এি ওত এলি উজ হি জরি ব্রি ৬৫টি ভিসির 

আর কিছুই দর্শন করে না। অহিত্ষণ মহাদেব যে প্রকার নাগচ্ছলে 
অনস্তকে ধারণ করেন, সেইরূপ তুমিও নববিধ-ভক্তিচ্ছলে নব অলঙ্কার 
ধারণ করিয়াছ ; আমি তোমার অঙ্গে ভক্তিরস বাতীত আর কিছুই 
দেখিতেছি না। তোমার এই অঙ্ছপম সৌন্বধ্য দর্শন করিয়া যে ব্যক্তি 
সখী হইবে, সে নিশ্চয় ভগবান্ শ্ীকফকে দর্শন করিবে । 

“ইসা! দেখি যে স্ুকৃতি চিতে পায় সুখ । 
সে অবশ্ঠ দেখিবেক কৃফের জীমুখ ॥” 

€ চৈতন্ত-ভাগবত ). 

নিত্যানন্দ প্রতুর বিলাস-দর্শনে অনেকেরই মনে ভেদ-বুদ্ধির উদয় 
হইয়াছিল; কিন্তু মহাপ্রতুর মুখে আজ এই গৃড় রহন্তের তাৎপর্ধ্য 
অবগত হইয়া সকলের চিত্ত হইতেই সে সন্দেহ দূরীতৃত হইল ॥ 
সকলেই ঈশ্বর-জ্ঞানে তাহাকে ভক্তি করিতে লাগিল। 



একত্রিংশ অধ্যায় 
স্উিতশিহ 

নিত্যানন্দ প্রভূর জগল্নাথ-দর্শন 

*মতস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেঘবস্থিতঃ। 

ন চ মতস্থানি.ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ 8৮ 

ইহার পরে প্রতু নীলাচলে উপস্থিত হইলেন। শ্রীজগন্জাথ-সৃতি- 
দশ্নিমাত্র তাহার শরীর ভগবৎ-প্রেমে উৎফুল্প হইয়া উঠিল, অমনি 
তিনি অঙ্রাগভরে বিহ্বল হইয়। ভূমিতলে গড়াগড়ি যাইতে লাগিলেন । 
জগরাথ বলরাম ও স্ুভন্ত্র মৃত্তি দর্শন করিয়া অঝোরে ঝুরিতে লাগিলেন । 

নিত্যানন্দের অন্তত প্রেম ও তীত্র ভক্তি দর্পন করিয়া! ব্রাহ্মণগণ 
শ্বিগ্রহের মালা আনিম্বা নিত্যানন্দ প্রস্থকে পরাইয়া দিলেন। 
প্রতু সকলকেই প্রেমালিঙ্গন দান করিলেন, তাহার প্রেমাক্রতে জগক্লাখ- 
সেবকগশের শরীর সিক্ত হুইল এবং ভক্তগণ সকলেই প্রেম-ভক্তি লাভ 
করিয়া বিষল আনন্দ অনুভব করিল। ্ 

এইরপে শীমৃঠি দর্শন করিয়া প্রভূ গদাধর-গৃহে গমন করিলেন । 

গদাধর নিত্যানন্দের পরম ভক্ত, বহুদিনের পরে প্রভুর সাক্ষাৎ পাহিয্া 



২২০ নিত্যানন্দ-চরিত 

আনন্দে অধীর হইয়া পড়িলেন। পরম সমাদরে নিতাইঠাদকে 
ভোঙ্গনের নিমন্ত্রণ করিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু গদাধরকে অত্যস্ত ভাল- 
বাসিতেন, তিনি গৌড়দেশ হইতে এক মণ সুস্থ আতপ তুল এবং 
একখান সুন্দর রঙ্গিন বস্ব গদাধরের জন্ত আনিয়াছিলেন । নিমন্ত্রণের 

কথা শুনিয়। প্রভু উহা গদাধরের করকমলে অর্পণ করিয়৷ বলিলেন, 

“গদাধর! আজ এই তঙুল রন্ধন করিয়। প্রীগোপীনাথের ভোগ দিবে ।” 
এই কথ শুনিয়া! গদাধর অত্যন্ত সন্ধ হইলেন এবং বলিলেন, “কি 
স্দ্দর চাউল! এরূপ ত্বুল তো! কখন দেখি নাই! ইহা কি প্র 
বৈকু্ হইতে শ্রীগোপীনাথের ভোগের জন্ত আনিয়াছেন ?” 

নিত্যানন্দ গদাধর ভিক্ষার কারণে। 

একমণ চাউল আনিয়াছেন যতনে ॥ 

অতি সুক্ম শুরু দেবযোগ্য সর্ববমতে । 

গদাধর লাগি আনিয়াছেন গৌড় হৈতে ॥ 
আর একখানি বস্ত্র রঙিন সুন্দর । 

ছুই আনি দিল! গদাধরের গোচর ॥ 

গদাধর ! এ তগুল করিয়! রন্ধন। 

শ্রীগোপীনাথেরে দিয়া করিবা ভোজন ॥ 

( টচৈতন্ত-ভাগবত ) 

গদাধর হইচিত্তে স্থন্দর রজিন বস্ত্র গোপীনাথকে পরাইলেন, এবং 

'ভাড়াভাড়ি টোটায় গিয়া শাক তুলিয়া আনিলেন। সেই তঙুনের অন্ন 
প্রস্তত হইলে শাক পাক করিলেন, এবং কোমল তেঁতুল পত্র দ্বারা অর 
প্রস্তুত করিলেন। 



নিত্যানন্দ _নিত্যানন্দপ্রতুর জগক্াথ-দর্শন ২২১ 
১০০৯২-১৬পত অ  ি শাইউ হিলি, হী হা িনছিউসি, আর 

গদাধর পরধানন্দে মানন্দে গোপীনাথের ভোগ সরাইলেন। এমন সময় 
শ্রগৌরাজ স্বয়ং “হরেকুধঃ” ধ্বনি করিতে করিতে গদাধরের আলে 
উপস্থিত হইয়া “গদাধর ! গদাধর [” বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন । 

গদাধর তাড়াতাড়ি দৌড়িয়া আসিয়! সসম্মে মহাপ্রভুর চরণ-যুগল 
বন্দনা করিলেন । মহাপ্রভু আদিয়! বলিলেন, "গদাধর ! আজ আমার 

নিমস্্রণ নাই কেন? আমি তো! তোমাদেরই একজন । বিশেষতঃ 

নিত্যানন্ন-দ্রবা গোপীনাথের প্রসাদ এবং তোমার রন্ধন, ইহাতে 
অবশ্থই আমার ভাগ আছে। মহাপ্রতথর এই প্রকার সদয়-বাবহার- 
দর্শনে গদাধর স্থখ-সাগরে ময় হইলেন। পরঘানন্দে ছুই প্রস্থৃকে একত্ 
বাইয়া পরিবেশন করিতে লাগিলেন। প্রতু তখন নিত্যানন্দ-দত্ত 
তল ও গদাধরের পাকের প্রশংস! করিয়া! বলিলেন ) -. 

“-_এ অঙ্নের গন্ধেও সর্ববথ।। 

কষ ভক্তি হয় ইথে নাহিক অন্থথা ॥ 
গদাধর ! কি তোমার মনোহর পাক । 

আমিতো এমন কতু খাই নাই শাক ॥ 
গদাধর ! কি তোমার বিচিত্র রন্ধন । 

তেতুল পত্রের কর এমত ব্যঞ্জন ॥ 

বুঝিলাম বৈকুষ্ঠের রন্ধন কর তৃমি। 
তবে আর আপনারে লুকাও বা কেনি ॥” 

( চৈতন্ত-ভাগবত ) 

তারপর তিন প্রস্থ পরমানন্দে ভোঙ্গন শেষ করিয়া উঠিলেন। 
ভক্গণ তৃক্তাৰশেষ গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন । * 

পিস সি, ইত 



দ্বাত্রিংশ অধ্যায় 

বিদায়-বার্তা 

“পথে পথে কৃষফ্-প্রেমানন্দে যায় চলি। 

মধু পানে মত্ত যেন পড়ে চলি ঢলি ॥” 

(ঞ্ইকপে কিছুকাল অতীত হইলে একদিন মহাপ্রতু নিত্যানন্দ 
প্রভুকে নির্জনে ভাকিয়। কহিলেন, *ভীপাদ ! তুমি গৌড়দেশে যাইয়া 
সংসারধশ্খ অবলম্বন কর, নতৃবা কলির জীবের নিস্তার নাই। তোমার 
গ্থছেই পুনরায় আমি অবতার গ্রহণ করিব, তুমি অবিলম্বে গৌড়দেশে 
গমন করিয়! পাপরিষ্ট জীবগণকে মধুর হরিনাম দ্বারা উদ্ধার কর।* ৬ 

* “ভুমি বাড গৌড়দেশে করছ সংসার । 
- ভ্ডবে সে এসব লোকের হইবে নিস্তার ॥ 



বিদায়-বার্া ২২৩ 

নিত্যানন্দ কহিলেন--“সকলি কর ভুমি । 

তুমি যন্ত্রী হও, যন্ত্র তুল্য হই আমি ॥ 
যখন যে করাও, ফিরাও যথা তখা। 

কে আছে, স্বতন্ত্র তাছে চালিবেক মাথা ॥ 
বিশেষে আমার তুমি হর্তা, বর্তী, ভর্তা | 
বিকণ্ধ, স্বুকর্শ করাও তোমাতেই সত্ব। ॥ 
অবধূত করিয়া সংসার ভ্রমাইল। । 
মোর নেত্রে পট দিয়। লুকায়া রহিল। ॥ 
কিছুদিন বই মোরে দরশন দিয়া । 

নিকটে রাখিল! মোরে কৃতার্থ করিয়া ॥ 

আপনার প্রেমেতে বহুত নাচাইল!। 
ভক্তি দিয়া ভক্ত করি বৈষ্ণব করিলা ॥ 
পুনঃ ভূষ। পরাইলে করিলে বিষয়ী। 
আপনা বুঝিতে নারি কখন কি হই ॥ 
তুমি মোরে কহিতেছ করিতে সংসার । 
আপনেত জাতি ধর্ম করিলে স্বীকার ॥ 

রমনী লম্পট ছাড়ি কীর্তন লম্পটে। 

সব ভোগ ত্যাগ করি ভিখারীর কটে ॥ 

এমন নিগ্রহ কেন করিছ গোসাঞ্ি। 
তুমি সে অনন্তগতি গতি মোর নাঞ্জি 

(নিঃ যংশবিস্তার ) 



২২৪ নিত্যানন্দ-চরিত 
০০৯৪৮ ০ নিিলিপিলা ি্মিব্ডিওি ্স্িকিপএ্িি ভএি প ভা জ লসপিল নিলি কপি জপ জপ, উন আপতিত রসি এ ভান পো পলা এ 

এই কথা বলিয়! নিত্যানন্দ মৌনভাব অবলম্বন করিলেন। তখন 

মহাপ্রতু তাহার হাত ধরিয়া কহিলেন, *্্রীপাদ ! তুমি মুষ্তিমান্ আনন্দ- 
স্বরূপ, তুমিই আমার শক্তি, তৃমিই আমার স্থখের একমাজ্র কারণ, 

সকল সময়েই তোমাতে আমাতে অভিন্ন কলেবর, মস্থরের ভাল থে 
প্রকার দৃশ্ৃতঃ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে থাকিয়াও মূলে অভিন্ন ভাবেই অবস্থান 

করে, তুমি আমিও সেই প্রকার কলিকালের অবতার সাধন জন্য দৃশ্থাতঃ 
পৃথকৃভাবে অবস্থান করিয়াও কাধ্যতঃ অবিচ্ছিন্ধ ভাবেই খাকিব। এ 
জন্য তুমি বৃথ! ছুঃখ করিও না।” 

নিত্যানন্দ কহিলেন, “প্রভু, তুমি বৃথ। কপটবাকো আমার মনস্তহি 

সম্পাদন করিতেছ, তোমার মত কপটাচারী আর দ্বিতীয় নাই। 

পুরাকালে তুমি গোপীগণকে ব্রদ্ষজ্ঞান শিখাইয়া উদাস করিলে, কিন্ত 
তাহারা সংনারের সকল বন্ধন ছিন্ন করত তোমাকে ভঙ্জনা করিয়াও 

তোমার সঙ্গলাভ করিতে পারিল না। ভক্তগণকে বিরহানলে দগ্ধ 

করাই তোমার স্বভাব, তুমি আমাকে আর বৃথ। ছলনা করিও না, 
সত্য করিয়া বল কখন তোমার সাক্ষাৎ পাইব? আমি তোমার 

বিচ্ছেদ-ছুঃখ কিছুতেই সহ করিতে পারিব না।” 

তখন--“প্রভৃু কহে- প্রতি বর্ধে এখানে আসিব! । 
ইচ্ছা মাত্র আমাকে সে দেখিতে পাইবা ॥ 
তোমার নর্ভনে আর মাতার রন্ধনে। 
নিঃসন্দেহ আমারে পাইবে ছুই স্থানে ॥ 
রাত্রি দিনে রাধা ভাবে ভাবিত হইয়া । 
'স্ফের বিরহ সব আম্মাদ করিয়া ॥ 
অল্পদিনে এই লীল! করি তিরোভাব। 
ভব গৃহে পুনহ হইব আবির্ভাব ॥ 

(নিঃ বংশবিস্তার ) 



বিদায়-বাত্তা ২২৭ 

এই কথা শুনিয়! নিত্যানন্দ প্রভূ প্রেমে বিহ্বল হইয়া ভূমিতলে 
গড়াগড়ি যাইতে লাগিলেন । মহাপ্রভু আসিয়া নিতাইটাদের পদধূলি 
গ্রহণ করিলেন। তার পর ছুই প্রন গলাগলি করিয়া কাধিতে 
লাগিলেন। তাহাদের প্রেমাশ্রুতে ভূমিতল সিক্ত হইল। এইক্সপে 
সমুদয় রাত্রি জাগরণ করিয়া! প্রভাতে প্রাতঃকত্য সমাপনাস্তে উভয়ে 
প্ী্গন্জাথের যৃঠ্ঠি দর্শন করিলেন । সেইদিন হইতে মহাপ্রভুর ভাবাত্তর 
উপস্থিত হইল, সাধুসঙ্গের পরিবর্ধে নিজ্জনবাসই তাহার গ্রীতিকর হুইয়া 
উঠিল, শ্রীকুফ-বিচ্ছেদ-বহ্ছি প্রবলবেগে হৃদয়, ক্ষেতে জলিয়! উঠিল । 

সেই দ্রিন হৈতে প্রভুর হেল কোন্ দশা। 
নিরস্তর কহে কৃষ্ণ বিরহের ভাষা ॥ 

(নি: বংশবিষ্তার ) 

এই সকল গুঢ় রহস্য সকলে জানিতে পারিল না, শুধু ছুই একজন 
অস্তরঙ্গ ভক্ত ইহা জানিতে পারিলেন। অতঃপর ভক্তগণ একে একে 

মহাপ্রত্্র নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন । অবশেষে নিত্যানম্দ 

প্রভুও পারিষদগণ সহ মহাপ্রভুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া 

নীলাচল হইতে গৌড়দেশাভিমুখে রওন! হইলেন । 

“পথে পথে কৃষ্ণ-প্রেমানন্দে যায় চলি । 

মধুপানে মত্ত যেন পড়ে চলি ঢলি ॥” 

€ চৈতন্-ভাগবত ) 

এইরূপে গঙ্গাতীর দিয়া যাইতে যাইতে পানিহাটীগ্রাষে রাঘব-গৃহে 

উপস্থিত হইলেন। প্রতুর আগমন-বার্ত। শ্রবণে ধশ্থান্থরাগী ভক্তগণ 
মহোল্লাসে দলে দলে আনিয়) উপস্থিত হইলেন। প্রতু তদ্তগ্ণ লইয়! 

১৫ 



২২৬ নিত্যানন্দ-চরিত 

পরমানন্দে সংবীর্ভন আরম্ভ করিলেন। গোঁড়দেশ ভত্তি-মন্দাকিনীর 
পবিত্র সলিলে বিধৌত হইয়! গেল, সংকীর্তনের বিজয় ছুন্দুভি দিষ্মগুল 
নিনাদিত করিয়া বাজিয়া উঠিল, ত্রিতাপদপ্ধ মানবের হদয়-ক্ষেত্রে 
প্রেমের বীজ অঙ্কুরিত হইল। 

দয়াল নিতাই অমনি হরিনামের ভেরী বানাই গনভেগী স্বরে 
ঘোষণা করিলেন, “জীবগণ ! ভয় নাই ! আমি হরিনামের হস্তায় দেশ 
ভাসাইয়া দিব। তোমরা জাতিধর্মনির্বিশেষে যে হুধামাথা সধুর 
হরিনাম একবার গ্রহণ করিবে, সেই সংসারের সকল যস্ত্রণা এড়াইয়। 
মুক্তিলাভ করিবে ।” 

জগৎ দেখিল, ব্রিলোক জানিল, বিশ্ববাসী প্রাণীমাত্রেই বুঝিল যে, 
ব্িভুবনে এমন দয়াল আর নাই ; মরজগতে এ ছবি অতুল্য ! 



ত্রয়স্ত্রিশ অধ্যায় 

১৯০, 

নিত্যানন্দ প্রভুর বিবাহ 

“বারুণী রেবতী দৌহে বন্ুুধা জাহৃবা। 
নিত্যানন্দ প্রিয়া ধ্োহে অতুলন প্রভা ॥% 

গ্ুব্হাপ্রতুর নিকট হইতে বিদায় হওয়ার পর হইতেই দয়াল 
নিতাইএর যেন ভাবাস্তর উপস্থিত হইল। যে সন্যাস-ধর্দ একাল যাবৎ 

পালন করিয়া আসিয়াছেন, মহাপ্রভুর আদেশে তাহাও পরিত্যাগ 

করিতে হইল, ইহ! ষে তাহার পক্ষে গভীর পরিতাপের বিষয় সম্মেহ 
নাই ; কিন্ত শ্রীগৌরাঙ্গ সংসারাশ্রমী ব্যক্তিকে ' ধর্মোন্ুথী করিতে 
আদেশ করিয়াছেন, কিরূপে এই কাধ্য সম্পন্ধ হইতে পারে, এখন ইহাই 
তাহার চিন্তনীয় বিষয় হইয়া পড়িল। অবশেষে স্থির করিলেন যে, 
সংসারাসক্ত মানবকে গৃহে রাখিয়া ভগবন্তক্তি শিক্ষা দিতে হইলে 
আমাকেও রীতিমত গৃহস্থাশ্রষ অবলহ্বন করিতে হইবে?” নতুবা এই* 
কার্য সম্পন্ন হইবে না; কিন্ত সংসারাশ্রমী হইতে হইলেই বিবাহের 

প্রয়োজন, অস্ঠথা গৃহ্ধর্্থ পালন অসভ্ভব। কারণ-শান্ত্ে আছে ““ন গৃহং 



২২৮ নিত্যানন্দ-চরিত 

গৃহমিত্যাছঃ গৃহিণী গৃহমুচাতে |” এই সমুদয় বিষয় চিন্তা করিয়া অবশেষ 

বিবাহ করাই স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন। তৎপরে একদিন নিত্যানন্দ 

প্রত প্রাতঃকালে উঠিয়া তাহার প্রিয় পার্যদ প্রীমদ্ উদ্ধারণ দত্তকে সঙ্গে 
লইয়া! অধিক] নগরে গমন করিলেন। এই স্থানে ভগবন্িষ্ঠ গৌরীদাষ 
পণ্ডিতের বাস। গোৌরীদাস পণ্ডিত এ্গৌর়াঙ্গের পরম প্রিয় ভক্ত 

ছিলেন। ইনি নিম্ব কাষ্ঠে চৈতন্য বিগ্রহ প্রস্তত করিয়া অস্থিকা গ্রামে 

প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। শুনা যায় চৈতন্তাদেবের স্বহস্ত-লিখিত গীতা 

্রস্থখানি ইহার নিকট রক্ষিত ছিল। 
ইহার ভ্রাতা সুধ্যদাস পণ্ডিত রাজকাধ্য করিতেন এবং ঝাজান্নগ্রহে 

“সরখেল” উপাধি প্রার্থ হইয়াছিলেন। ত্তাহার বন্ধ! ও জাহ্বী নায়ী 

ছুইটি পরমরূপবতী কন্য। ছিল। নিত্যানন্দ প্রু স্ধ্যদাস পগ্ডিতের 

দ্বারে উপস্থিত হইয়াই সহচর দত্ত মহাশয়কে নিজের আগমন-বার্তা 

জ্ঞাপন করাইবার জন্য অন্তঃপুরে পাঠাইলেন। দত্ত মহাশয়ের নিকট 

প্রভূর আগমন-বার্তী শখণ মাত্রে সুধাদাস পণ্ডিত ব্হির্বাটাতে আসিয়া 

প্রতৃকে নমস্কার করিলেন এবং "আজ আমার পরম সৌভাগ্য” বলিয়া 

সবিনয় সম্ভাষণ জানাইলেন। তখন 

“প্রভু কহে তোমা কাছে আইলাম আমি। 
বিবাহ করিব মোরে কন্তা দেহ তুমি ॥” 

( নিঃ বংশবিস্তার ) 

এদিকে সুর্যাদাসের কন্তাঘবয় বিবাহের উপযুক্তা হইয়াছেন, কন্তা 

বিবাহযোগ্যা হইলে পিতার কিরূপ ছুশ্টিস্তা হয়, তাহা! অবর্ণনীয় $ 
ছরধাদাস মনে করিতেছেন যে, বন্তাছয়কে এখন সংপাত্রস্থা করিতে 

পারিলেই এক দায় হইতে উদ্ধার পাইতে পারি, এইরূপ অবস্থায় 



উমনিত্যাননদ প্রতুকে কন্তাপ্রার্থ হইতে দেখিয়া, ইহা  ভঙ্গবানেরই 
'অনুগ্রহ মনে করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলেন । কিন্ত কি করিবেন, 

নিত্যানন্দ গৃহাশ্রমী নন, তিনি সন্গাসধর্দমীবলক্বী, তাহাকে কন্তা দান 

কর! সামাজিক নীতির বিরুদ্ধ; কাজেই প্রভুর প্রস্তাবে তিনি সম্মতি 
জ্ঞাপন করিতে পারিলেন না। শ্যাদাল বলিলেন-- 

“প্রভু ইহা কৈছে হয়। 
বণযুক্ত গ্রহাচারি আছে জাতিভয় ॥ 
যগ্কপি আপনি হও পূর্ণ নারায়ণ । 
তথাপিও বর্ণত্যাগী, আমি যে ব্রাহ্মণ ॥* 

(নিঃ বংশবিস্তার ) 

এই কথা! শুনিয়া! নিত্যানন্দ চলিয়া! গেলেন । হধ্যদাস হনে করিলেন, 

কোথায়ও প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া! উপযুক্ত পাত্র যোটান যায় না, 

আর আমার প্রতি শ্বপ্রসম্ হইয়! স্বয়ং শ্রীমক্সিত্যানন্দ প্রস্থ অযাচিতভাবে 

আমার কন্তাপ্রার্থ হইয়া আসিয়া আলয়ে উপস্থিত! “হে কষ! এমন 
ভাগা কি আমার হবে যে, নিত্যানন্দ আমার জামাতা হইবেন?” এই 
কথা বলিতে বলিতে অস্তঃগুরে প্রবেশ করিলেন এবং গত রাত্রির স্বপ্ন 

সফল হুইল দেখিয়া অত্ন্ত বিশ্িত হুইলেন। ক্ষণকাল পরে বন্ধু- 
বান্ধবকে বাড়ীতে ডাকিয়া আনাইলেন, এবং বলিলেন যে, "আমি গত 

রাত্রিতে একটি অদ্ভুত স্বপ্র দেখিয়াছি। দেখিলাম তালধ্বজ রথে 
আরোহণ করিয়া একটি জ্যোতির্ময় পুরুষ হারে আনিয়া উপস্থিত 

হইলেন। তাহার শুভ্র-গৌরকাস্তি, প্রকাণ্ড শরীর, অরুপায়ত আখি, 
কর্ণে কুল, হস্তে হল যৃবল, পরিধানে নাঁলবস্তর, চরণে নৃপুর । আমাকে 



২৩০ , নিত্যানম্দ-চরিত 

বলিলেন, আমি তোমার কন্তা বিবাহ করিব 1 এই কথা বলিয়াই 
অমনি অন্তহিত হইলেন ।” হৃর্ধ্যদাস পণ্ডিত এই ্বপ্র-বৃত্বাস্ত তাহার 
বন্ধুবান্ধবকে বলিবার সময় গৃহমধ্যে থাকিয়া বন্ধ দেবী উহা! শুনিতে 
পাইলেন। স্বপ্র-বৃত্াস্ত শুনিবামাত্র বন্থধা দেবী গ্রীতি-প্রফুল্লা 
হইলেন। তাহার স্বাভাবিক প্রেম-সিন্ধু উলিয়া উঠিল। প্রেম" 
সমুদ্রের প্রবল প্রবাহে লজ্জার বাধ ভাঙ্গিয়া গেল। তাহার নয়নযুগল 

হইতে অবিরল ধারায় অক্র বিগলিত হইতে লাগিল, তিনি হৃদয়ের তীব্র 

জাল। সম করিতে না পারিয়। বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা আপনার মুখচন্দ্র আবৃত 
করিলেন । অল্লবয়স্বা তরলমতি নববালার পক্ষে এরূপ আত্মবিস্থতি 

এবং উদ্ভ্রান্ত ভাব বড়ই অস্বাভাবিক; কিন্তু পাঠক ! ইহা মর-জগতে 
অস্বাভাবিক হইলেও ভক্তির রাজ ভগবানের লীলা-বৈচিত্র্য ব্যতীত 
আর কিছুই নহে। 

নিত্যানন্দ-বিরহ-বিধুরা বস্থধা দেবী ক্রমশঃ তাহার ভাবী পতির 
বিষয় চিন্তা করিতে করিতে অন্রাগ-বিহ্বল! হইয়! অবশেষে মৃচ্ছাগতা 
হইলেন। অকস্মাৎ বন্থধার কি হইল কি হইল বলিয়া গৃহমধ্যে ক্রন্দন- 
ধ্বনি উঠিল, সকলে দৌড়িয়া যাইয়া! দেখিলেন, কন্যা মুঙ্ছাগতা, জ্ঞান 
মাঅও নাই, সর্বাঙ্গ শীতল, বদনমগ্ডুল হইতে অবিরত শ্বেদশ্রুত নির্গত 

হইতেছে । কন্তার এইরূপ মুমূর্ধাবস্থা দর্শন করিয়া সকলে উৎকষ্ঠিত 
চিত্তে ধরাধরি করিয়া আনিয়া! তাহাকে যগ্ুপ-ছুয়ারে শোয়াইলেন। 

তাড়াতাড়ি চিকিৎসক ডাকা হইল। তাহারা অকল্মাৎ বিকার প্রাপ্ত 
অপন্থার-ব্যাধি বলিয়া নির্দেশ করিলেন। নানাপ্রকার ওঁধধ সেবন 
করান হইল, কিন্তু ফলোদয় হইল না; অবশেষে চিকিৎসকগণ বলিলেন 
প্আর চিকিৎসার সময় নাই, মৃত্যু নিকটবর্তাঁ ; শীষ গঙ্ষাতীরে লইয়া 
হাইয়। ইহার পরমার্ধিক কাধ্য সম্পন্ধ করুন ।* 



নিত্যানন্দ প্রভুর বিবাহ ২৬১ 
সইচোসিনতা্বস্িসিস্্বিস্িরন্বিতআসরনর্ ব্য নটি 

*এবে কর ইহার পরমার্থের চেষ্টা । 
গঙ্গাতীরে লও তব কন্তা কূলজোষ্ঠী ॥* 

( নিঃ বংশবিস্তার ) 

এই কথা শুনিয়৷ সুর্ধ্যদাস বিষাদভরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । 

ভ্রাতার ক্রন্দন-ধ্বনি শুনিয়া গৌরীদাস আশ্বাস দিয় বলিলেন, “তুমি 
ব্যস্ত হইও না, আমার বোধ হয় অবধৃতের অবমাননাই এই আকশ্মিক 
বিপদের কারণ। তুমি তাহার পায়ে ধরিয়া! এখানে লইয়া আইস। 
ষদি তিনি ইহাকে বাচাইতে পারেন, তাহ! হইলে তাহার করেই এই 
কন্তারত্ব সমর্পণ করিব । * 

প্রতিবানিগণও সকলেই এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়! বলিলেন, “চল 

সকলে যাইয়া অবধূতের পায়ে পড়ি।” গোরীদাস প্রমূখ ভক্তগণ এই 
কথা বলিয়া অবধৃতের নিকট গমন করিলেন। এদিকে নিতাইটাদ 
গঙ্গাতীরে বটবৃক্ষ তলে প্রেমাবিষ্ট হইয়া অবিরত রুষ, কষ্ট, ধ্বনি 
করিতেছেন এবং নয়নযুগল হইতে অনর্গল প্রেমাশ্র নির্গত হইতেছে। 
এমন সময়ে সকলে যাইয়! নিত্যানন্দ প্রকে প্রণাম করিল। প্রত 
গৌরীদাসকে উঠাইয়া বলিলেন, প্ভূলিয়া রহিলে সব মুখ গোয়ালিয়। |” 
গৌরীদাস দয়াল নিতাইএর চরণ ধরিয়। কাদিতে কাদিতে বলিলেন, 

তি বিসিসি 

বুঝি সবে ঠেকিলাম অবধৃত স্বানে। 

ফির়ায়ে আনহ ভায়ে ধরিয়া! উদনণে ॥ 

হতক্ষণ জীয়ে ততক্ষণ ব্যবহার । 
অরিলে সত্ব থাফে কার লবে কাব। 

বাচাইতে পারে বগি কন! দিব তায়ে। 

রই প্রতিশঞ্রাতি বাকা কিছু সবারে ॥ 

(নিঃ বশেধিতভার ) 



২৩২ নিত্যানন্দ-চরিত 

“আপনি লুটিপ। সব মোরে ভূলাইয়া ॥ 
বর্ণাশ্রম ধন্ম বর্গ না ছাড়ালে মোর । 

সকল করিতে পার ঠাকুরালি তোর। 
লীপ্ত শ্রীচরণ তব করাহ বিজয় । 

দেখিয়া করহ যাহা উপযুক্ত হয় ॥” 

( নিঃ বংশবিস্তার ) 

এই কথ! বলিয়া প্রসৃক্ে বাড়ীতে লইয়া গেলেন । যে স্থানে বস্ত্রধা 

দেবী গুইয়াছিলেন, দয়াল নিতাই সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 

প্রভূর আগমনে অকম্মাৎ সুগন্ধে চতুদ্দিক পূর্ণ হইয়া উঠিল। তাহার 
জ্রঅজের বাতাস পাইয়া বস্থধা দেবীর নির্জীব দেহে প্রতিক্রিয়া আর্ত 
হইল, শরীরে নব শক্তির বিকাশ পাইল, তিনি সংজ্ঞালাভ করিয়া চক্ষু 
মেলিয়া চাহিলেন। নিত্যানন্দ প্রতুকে দর্শনমাত্র ঈধদুস্তিন্ন-যৌবনা 

ক্রীড়াবনতা বস্থধা, “একি ! এ কি!” বলিয়া বস্ত্রাঞ্চলে বদনমণ্ডল 

আবৃত করিয়! গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন । এদিকে নিত্যানন্দও উপযুক্ত 
অবসর বুঝিয়া লীল! প্রকাশচ্ছলে ষড়ভূজমৃ্ডি ধারণ করিলেন। দর্শকগণ 

দেখিলেন,_ 

“(প্রাঙ্গণে প্রাচীন মৃত্তি বড়তুজ হেল॥ 
উদ্ধে ধনুর্ববাণ মধ্যে শ্রীহল মৃষল। 
নম্র ছুই হস্তে ধরে দণ্ড কমুগুল ॥ 
মস্তকে কীরিট শোভে শ্রবণে কুগুল। 

সর্বব অঙ্গে মণি ভূষ। করে বল মল ॥” 

€ নিঃ বংশবিস্তার ) 



নিত্যানন্দ প্রচুর বিবাহ ২৩৩ 
নি এ ০০788554585947075555556955555848 কস» জহর হিরা চ নসর সিটি লিপ এপিজিউজাগিিজতরী অহ তস্িন ও তিল 

প্রতৃর এই প্রকার এশী শি দর্শন করিয়া সকলেই বিশ্বিভ ও 
ত্ততিত হইলেন। হৃধ্দাস ও গৌরীদাস উভয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে স্বতি 
করিতে লাগিলেন। এদিকে নিতযানন্দ প্রভুর সহিত বস্থধ! দেবার 
বিবাহ হইবে এ সিদ্ধান্ত পূর্বেই স্থিরীকৃত হইয়াছে । এক্ষণে উপস্থিত 
কুলীন ও কুলাচাধ্যগণ সকলেই মনে করিলেন যে, নিত্যানন্দ সহজ 

মন্যা নহেন, ইনি সাক্ষাৎ ভগবানের অবতার, ইহার সহিত বস্থধার 

নিশ্চয়ই বিবাহ দিতে হইবে | কিন্তু নিত্যানন্দ বর্ণাশ্রম-ধর্ম ত্যাগ 
করিয়াছেন, এরূপ অবস্থায় বিবাহ দেওয়া সামাজিক ভাবে শান্ত্রসঙ্গত 

নহে। কাজেই তাহারা সকলে মিলিয়া স্থির করিলেন ষে, নিত্যানন্দকে 

পুনরায় বৈদিক সংস্কারে উপনয়ন দিতে হইবে এবং পূর্ণাপ্রমের গাই , 

গোত্র সমুদয় ঠিক করিয়া তদস্থসারে বিবাহ-কাধ্য সম্পন্ন করিতে 
হইবে। দয়াল নিতাই এই প্রস্তাব শুনিয়৷ অট্টহাশ্ত করিলেন এবং 

উপস্থিত বাক্তিগণের প্রস্তাবে স্বীরুত হইয়া বলিলেন, 

“ঘা কর তাহাই কর মোর নায় নাই। 

এ কলে স্বতন্ত্র মাত্র চৈতন্য গোসাঞ্ডি ॥৮ 

( নিঃ বংশবিস্তার ) 

প্রতৃর অনুকুল উত্তর শ্রবণ করিয়া সকলে অত্যন্ত সন্তষ্ট হইলেন। 
হুর্যাদাস পণ্ডিত উপনয়নের অঙ্গীয় সমুদয় দ্রব্যের আয়োজন করিলেন। 

ষ্থারীতি নিতাইচাদের উপনয়ন-কাধ্য সম্পন্ন হইল । অতঃপর 
বিবাহের উদ্োগ আরস্ত হইল। আচার্য্য আসিয়। বিবাহের শুভদিন 
নির্ধারণ করিলেন; সূর্ধ্যদাস পণ্ডিত সমুদয় আত্মীয়গণকে বাড়ীতে লইয়া 
আসিলেন। শালিগ্রামে আনন্দ স্রোত প্রবাহিত হইল, শত শত নর- 

নারী প্রতিদিন ভোজন করিতে লাগিল, ভোজন-ব্যাপারে দীয়তাম্ 



২৩৪ নিত্যানন্দ-চরিত 

ভোজ্যতাম্ শব্ধে দিত্মগুল মুখরিত হয়! উঠিল। যথারীতি 
অধিবাসাদি কার্ধ্য সম্পর হইলে বিবাহের শুভলগ্ন উপস্থিত হুইল। 

নুর্যাদাস নিজে বরকে বিমোহন বেশে সাজাইয়! দিলেন। শিল্পক্শলা 
যুবতী রমশীগণ শ্বভাব-হুন্দরী বনুধাকে নানাপ্রকার বিবিধ বসন ভূষণে 
সজ্জিতা করিলেন। 

“সহজেই নিত্যানন্দ অনঙ্গমোহন । 

তাহাতে তিলক দিল কপালে চন্দন ॥ 

সহজেই প্রেমমত্ত ঘৃণিত লোচন । 
তাহাতে দীঘল করি দিলেন অঞ্জন ॥ 

উন্নত নাসিক তাহে চন্দন তিলকে । 

সে মুখের শোভা বিধুমগ্ডুল ঝলকে ॥ 
পরিসর হৃদয়ে মণ্ডিত ঘন সার। 

মিলিতে চন্দন যেন সাক্ষাৎ শবঙ্গার ৷ 
শুরু বস্ত্র পরিধান শুভ্র উপবীত। 
বিচিত্র বিক্রম যেন অনস্ত বেষ্টিত ॥ 
মস্তকে মুকুট আর শ্রবণে কুগুল। 

সর্ববাঙ্গে সুবর্ণ ভূষ! করে ঝলমল & 
শিল্পি পণ্ডিত সে নারী বসিয়। নিজ্জনে । 

বস্ুধার অঙ্গবেশ করে এক মনে ॥ 

করে চিরুণী ধরি কেশ সংস্কার করি। 

বন্ধন করিলা কত ছন্দেতে কবরী ॥» 
( নিঃ বংশবিস্তার ) 



নিত্যানন্দ প্রভুর বিবাহ ২৩৫ 

যথাকালে নিতাইচাদের শুভ বিবাহ মহ্বাসমারোহে সম্প় হইয়া 
গেল। হুরপার্বতীর মিলন যেক্ূপ মনোহর, রাঁধারুফের সম্মিলন ধেমূন 
নয়নরঞ্জন, নিত্যানন্দ প্রভু এবং বন্থধা দেবীর যুগলচিঅও সেইক্ষপ 
প্রীতিপ্রদ হইল। বিবাহের পর নিত্যানন্দ কিছুদিন শ্বপুর়ালমে অবস্থান 
করিলেন । একদিন প্রভু আহারে বসিয়াছেন, জাহুব! দেবী অন্ধ 

ব্ঞনাদি পরিবেশন করিতেছেন, এমন সময়ে হঠাৎ জানবার মাথার 
কাপড় পড়িয়া গেল, অমনি লঙ্জিতা জাহবা চতুতুজ মৃত্তি ধারণ 
করিয়া অপর ছুই হাতে মাথার কাপড় টানিয়া লইলেন। * ই 
দেখিয়া নিতাইচাদ তাহাকে আকর্ণ করিয়া নিজের দক্ষিণতাগে 
আশিয়! বসাইলেন এবং শ্বশুর সুধ্যদাসকে ডাকিয়া বলিলেন, “তোমার 
কনিষ্ঠ! কন্যাকে যৌতুকম্বরূপ গ্রহণ করিলাম।” কৃর্ধ্যদাস নিত্যানন্দের 
অযাচিত অনুগ্রহ দর্শনে অত্যান্ত সন্তষ্ট হইলেন এবং প্রত, তোমাকে 
আমার অদেয় কিছুই নাই, জাতি, প্রাণ, ধন, মান, পরিজন সমূদয়ই 
তোমাকে অর্পণ করিলাম।” এই কথা বলিয়া পরমানন্দে বাহ তুলিয়া 
নৃত্য করিতে লাগিলেন । এইকূপে নিতাইচাদ হূর্ধযদাস পণ্ডিতের ছুই 

কন্তাকে পত্বীরূপে গ্রহণ করিলেন । মহাপ্রভুর দুই পত্বী লম্ষমী ও 
বিষ্ণুপ্রিয়া । অদ্বৈত প্রত্তুর ছুই পত্রী শ্রী ও সীতা। নিত্যানন্দ প্রত্ুর 

* হুর্ধানাসের কন! হব বন্য কনিষ্ঠ ৪ 

বালাফালাব বিড্যানন্দে তার নিষ্ঠ। 

পারাঁসতে হন্তকের বসন খসিল| | 

আয ছুই ভূজে বাস সন্্রম করিলা । 

ইক! দ্বেখি নিত্যানন্য করে আক রর্া। 

বসাইল জাহবারে দক্ষিণে জানিক।॥ 

€ নিঃ ধশেবিভার ॥) 



২৩৬ নিত্যানন্দ-চরিত 

ছুই পত্বী হইলেন, বন্থধা ও জাহ্ৃব1 । অনেকে মনে করিতে পারেন যে, 
নিত্যানন্দ প্রভু লীলাচ্ছলে গৃহধশ্ন অবলম্বন করিলেন বটে; কিন্তু তাহার 

ছুই বিবাহের আবশ্তকতা কি? ইহার নিগৃঢ় তাৎপর্ধ্য জাছে, ইহার 
উত্তরে এই কথা বলিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে যে, দ্বাপরের সহিত 
কলির সম্বন্ধ রক্ষাই ইহার একমাত্র কারণ। ষে হেতু ছ্াপরে 
বলরামের বারুণী ও রেবতী নামে দুইটি স্ত্রী ছিলেন, কলির গৌরাঙ্গ- 
লীলায়ও সেই ভাব অক্ষুঞ্জ রাখার জন্যই বারুণী বন্ুধা রূপে এবং রেবতী 

জাহব। রূপে জন্মগ্রহণ করেন। 
বারুণী রেবতী দৌছে বহধ। জাহষ1। 

নিত্যানন্দ-শ্রিরা দৌঁছে অতুলন প্রভ| ॥ 

সুর্যামম তেজশীল হৃর্যদাস যেছো!। 

পুর্বে যে ঝকুল্পী নান মহারাজ! তেধে। ॥ 

রেষতীর পিত। এবে প্রতৃর পারদ । 

করিতে আছিল লীল! অপুর্বা।বনোদ॥ 

(শুঞতক্তমাল-গ্রন্থ ) 



চতুস্ত্িংশ অধ্যায় 

শীপ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অনস্ত শয্যায় শয়ন ও 
ষড়তুজমুর্তি-ধারণ 

“ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ । 

স্বমস্ত বিশ্বস্য পরং নিধানম্ ॥ 

বেত্তাসি হেছ্য্চ। পরঞ্চ ধান। 

ত্বয়া ততং বিশ্বমনস্তরূপ ॥&”” 
ৰ (গীত) 

(ঞ$)ইরুপে প্রমরলিত্যানন্দ প্রত শ্বস্তর-গৃহে নানাপ্রকার অলৌকিক 
লীল। রহমত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অতঃপর প্রভূর ষনে 
ইশ্বর্যাভাব প্রদর্শনের ইচ্ছা উপজাত হইল। একদিন নিতাইচাদ 
পালস্কোপরি শয়ন করিয়াছেন, বন্থধা দেবী তাহার চরণসেবা 
করিতেছেন, এবং জারুব! দেবী তাহার সুন্দর অধরে কপূরবাসিত ভাস্বল 



২৩৮ নিত্যানম্দ-চরিত 

দিতেছেন, চতুদ্ধিকে সথীগণ চামর ব্যজন করিতেছে, এমন সময় প্রতৃর 
জীঅ্গ হইতে বিছ্যাদ্বেগে অপূর্ব জ্যোতি: বহিরগগত হইতে লাগিল, 
সেই অপূর্ব জ্যোতিতে সমুদয় গৃহ উদ্ভাসিত হইল, ক্রমশঃ সেই জ্যোতি 
বাহিরে আসিতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে প্রভূ ষড়ভৃজমৃত্তি ধারণ. 
করিলেন, অনস্তদেব সহন্র ফণায় ছত্র ধারণ করিলেন। হৃুর্ধ্যদাস ও 

গৌরীদাস ছুই ভাই অন্ত গৃহে ছিলেন, তাহারা অকম্মাৎ দৈবতেজঃ 
দর্শন করিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিলেন। অবশেষে নিত্যানন্দের 

শয়ন-গৃহে উপস্থিত হইলেন, যাইয়া দেখেন যে, "প্রভূ পালক্ষোপরি 
শয়ন করিয়া ছুই হস্তে কষ্চনাম জপ করিতেছেন ; তাহার যড়ভৃজমৃষ্ঠি, 
বক্ষে আজাচগলত্বিত বনমালা, হস্তে শ্রীহল ও মুষল,* অপর ছুই হস্তে 
খঙ্গর্ববাণ শোভা পাইতেছে। * 

বস্থধা ও জানব! দেবী প্রত্যেকেই চতুতুত্রমৃত্তি ধারণ করিয়া! প্রসুর 
পার্থ উপবিষ্টা, তাহাদের শুভ্র গৌরকান্তিতে গৃহ আলোকিত, পরিধানে 
নীলবাস, কটিতে কিন্কিণী, নানা! অলঙ্কারে সর্ববাঙ্গ স্থশোভিত | এই 

* কোটী কোটী চত্রা জিনি তেন নাহি জস্ত। 
সহ কণার ছত্র ধরিয়া! অনত্ত ॥ 
অঙ্গ তবাদিক আদি জোর করি কর। 
সনক নারদ ব্যাস আর গুকবর ॥ 
প্রভূ, প্রত করিয়া সবেই কয়ে স্ততি। 
বালরল অন্গচ্ছট! পু পুর জ্যোতি ॥ 

রহাতেজে হাপিলেক বাহির অন্তর । 
দুর্ধাঘান গৌনীদাস ছিল খাড়ীর ভিতর ॥ 
হহাতেজঃ দেবি সবে $নৎকার হৈল!। 
জামাত! "আলছে ছই দাইয়া যে গেলা ॥ 
ছেখির! পালক্কোপরি গুভু শুইয়াছে । 
ছই কত! ততুতূর্জা যেখি প্রতূর কাছে ।” 

(নিং বশেবিত্তার় ) 



শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভূর অনস্ত শহ্যায় শয়ন ২৫৯ 

অভ্ভুতপূর্বব দৃস্ত দর্শন করিয়। পার্যদ্গণ “জয় বলদেব” বলিয়া স্ততি করিতে 
লাগিলেন। গৌরীদাস ও হুধ্যদাস মৃচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। প্রত 
দেখিলেন, তাহার তেজঃ বাহিরের লোকে সহ করিতে পারিতেছে না, 

অমনি তিনি এখ্বধযভাব সংবরণ করিয়া যৃচ্ছিত ভ্রাতৃদ্বয়কে ধরিয়া 
উঠাইলেন। প্রস্ৃর অঙ্গ ম্পর্শমাত্র তাহারা চৈতন্তলাভ করিলেন। 
তার পর দুই ভাই প্রভুর চরণ ধরিয়া আ্বতি করিতে লাগিলেন। 
উপস্থিত ভক্তমণ্ডলী প্রভুর অলৌকিক শক্তি দর্শন করিয়া সকলেই 
ঈশ্বর-জ্ঞানে তাহাকে পূজ। করিতে লাগিল । 



পঞ্চাত্রংশ অধ্যায় 

ভ্রীপাট খড়দেহে গমন 

“গৃহাশ্রমী ধর্ম প্রহ্ব সকলি করিল । 

'খ্যাম সুন্দর বিগ্রহ* সেব। প্রকাশিল ॥” 

ন্িশি্বিরাগী নিতাইটাদ আত্মা ভগবানে ও দেহ সংসারে 
অর্পণপূর্ববক নবীন! গৃহিণী লইয়া পুনরায় গৃহাশ্রমী হইলেন । সংসার- 
ধন্ম পালন করিতে হইলেই বাসস্থানের প্রয়োজন; ইহাই মনে করিয়! 

তিনি খড়দহ গ্রামে “জীপাট” করার ইচ্ছা করিলেন। কলিকাতা 

হইতে প্রীপাট খড়দহ অধিক দূরবর্তী নহে। পৃতসলিল! ভাগীরথীর ভীরেই 
এই নগর অবস্থিত। বর্তমান সময়ে ইহা একটী উন্নতিশীল নগররূপে 

পরিণত হইয়াছে । বল! বাহুল্য যে সময়ের কথা বলা! যাইতেছে, 
তখন খড়দহ এরূপ মনোহর অট্টালিক। পরিপূর্ণ অসংখা অধিবাসী 

পরিবেষ্টিত সৌন্দর্য্য-সম্পন্ন ছিল না। তখন ইহা! প্ররুতির নিস্তব্ধ 

ক্রোড়ে বাস করিতেছিল । মহাপুরুষগণ প্রায়ই নিজ্জনতাশ্রিয় ; তাহার! 

সংলারের কোলাহলময় অশাস্তিপূর্ণ স্থানে থাকিতে ভালবাসেন না, 



শ্রীপাট খড়দহে গমন ২৪১ 
৬০৪ ক সপ সপ পপি এপ আত লীশিড। ৮৬ জকি একি কত জা ৯ বি উট এর সনি ৪৭৬ ও ও জি জান্জস্িক জপ এ তালি ইন নিজ জরি হি হাদি. 

প্রাকৃতিক সৌন্বধ্য-পরিপূর্ণ নি্ছন স্থানে থাকিয়াই তৃত্তিলাত করেন। 
নিত্যানন্দ খড়দহের এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যা দর্শন করিয়াই তথায় 
বাস করিতে ইচ্ছুক হইলেন। তথায় তাহার মন্দির প্রস্তুত হইল। 
বহুধা ও জাহ্ুবা দেবীকে লইয়া! প্রভু খড়দছে গমন করিলেন। স্ব 
ভগবানের পদার্পণে খড়দহ পুণাতূমিতে পরিণত হইল । নিভাইচাঈ 
তথায় ল্ভীনামহথন্দর-বিগ্রহ” প্রতিষ্ঠিত করিলেন। 

“্গৃহাশ্রমী ধর্ম প্রভু সকলি করিল। 
“ছ্যামনুন্দর বিগ্রহ” সেব। প্রকাশিল ॥” 

(নিঃ বংশবিস্তার ) 
তখন তিনি সম্পূর্ণ গৃহী হইয়া গৃহাশ্রমের ধর্ম সকল পালন করিতে 

লাগিলেন। ভক্তবৃন্দ সকলেই পরিতুষ্ট হইলেন, খড়দহে আনন্দ-ধায়া 
প্রবাহিত হইল, খড়দহ মহাতীর্থে পরিণত হইল। বন্থধা ও জানব! 
পরমানন্দে প্রন্থুর চরণসেবা করিতে লাগিলেন, প্রভু তাহাদের 
মনোবাঞ্ছ! পূর্ণ করিলেন। 

শ্রীবস্থ জাহ্ুবা দৌোহে চরণ সেবয়ে। 
কারে কোন্ শক্তি সঞ্চারিল ব্বেচ্ছাময়ে ॥ 

হই প্রিয়া সঙ্গে নানা রস বিলাসিয়! । 

ছুই প্রিয়ার মনোবাঞ্থা পুর্ণ করিয়া ॥ 
হুই প্রিয়ার আনন্দের নাহিক ওর । 
নিত্যানন্দ হেন স্বামী পেয়ে প্রেমভোর ॥ 
চৈতল্ত চরণে দৌহে প্রার্থনা করয়। 
জন্মে জন্মে যেন স্বামী নিত্যানন্দ হয় ॥৮ 

( নিঃ বংশবিস্তার ) 
১২৪ 



২৪২ নিত্যানন্দ-চরিত 
বস্সিিনপসিতিির খ৬৩ জা শর সিল পাত 

এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে বন্ধ! দেবী গর্ভবতী হইলেন 

দেখিতে দেখিতে দশমাস উত্তীর্ণ হইল; কিন্তু প্রসব হইল না। এই 

রূপে ক্রমে ক্রমে একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ মাস অতীত হইল ;
 

কিন্ত তথাপি সন্তান-প্রসব হইল না দেখিয়া আত্মীয়-দ্বজন সকলেই . 

চিন্তিত হইলেন। প্রীগৌরাঙ্নের আবির্ভাবের সময় শচী মাতার যেবপ 

অবস্থা! হইয়াছিল, বস্থধা দেবীরও ঠিক সেইরূপ দশা! ঘটিল। অবশেষে 

পঞ্চদশ মাস উপস্থিত হইলে অগ্রহায়ণের শুক্লা চতুদ্দিশীতে বন্ধা দেবা 

একটি পুন্ররত্ব প্রসব করিলেন। উহার নাম বীরচন্ত্র। নবপ্রস্থত 

বালকের অন্থপম সৌন্দর্ধ্য ও তেজংপুঞ্কান্তি দর্শন করিয়া সকলেই 

স্তষ্ট হইলেন। কুলবধূগণ আসিয়া সকলেই হষ্চিত্তে বহুধা দেবীর 

প্রশংসা! করিতে লাগিলেন । 

“যত কুলবধূ আসি, বালক দেখিয়া হাসি, 

প্রশংসয়ে ধন্য ধন্য করি। 

বন্ুলক্ষমী ভাগ্যবতী, পুত্র প্রসবিল সতী, 

ভুবনমোহন বলিহারি ॥ 

বালকের দরশনে, সবে চমৎকার মনে, 

কোন মহাপুরুষ নিশ্চয় । 

বৃন্দাবন দাস কহে, প্রকৃত বালক নহে, 

পূর্ণবহ্ম সনাতন হয় ॥৮ 
( নিঃ বংশবিস্তার ) 

বীরচজ্জ শশিকলার ন্তায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন । নানা 

স্থান হইতে ভক্তগণ আসিয়া এই নব-প্রস্থত বালকের মুখচন্জ দর্শন 

করিতে লাগিলেন। ্ 



শর হি ৯ সিবিএ চান এ বি রিনি 

শ্রীপাট খড়দছে গমন ২৪৩ 

একদিন নিত্যানন্দ প্রভু বাহিরে বলিয়া আছেন, এমন সময় 

শ্রগৌরাজের প্রিয়ভক্ত অভিরাম আসিয়া তাহাকে দ্দাদা বলাই!” 
সম্বোধনে পুনঃ পুনঃ ভাকিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ প্রত অমনি 

দৌড়িয়া আসিয়া তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। তখন অভিরাম 
বলিলেন, «প্রদ্কু, শুনিলাম তোমার না কি ছেলে হ'য়েছে? আমাকে 
সেই পুত্র দেখাও, আমি তাহাকে প্রণাম করিব 1” * 

নিত্যানন্দ হাসিয়া বলিলেন “এ সম্বদ্ধে তুমিই তো সকল জান, 
কোথা হইতে কে আসিয়া আবিভূর্ত হইল আমি তাহার কিছুই 
জানি না। 

“নিত্যানন্দ কহে“তুমি সকলি জান সে। 

আমি তে। না জানি কোথাকারে আইল কে ॥” 
| ( নিঃ বংশবিস্তার ) 

এইরূপে ছুই ্গনে ঠারে ঠোরে নান! কথা কহিতে লাগিলেন । 

এদিকে অভিরামের আগমন-বার্কা শ্রবণ করিয়া বন্ধ! দেবী অত্যন্ত 

উৎকষ্টিতা হইলেন । কারণ অভিরাম অতি দৈধশক্কিসম্পক্স 

পুরুষ । তাহার প্রণাম বাহিরের লোকে সহ করিতে পারে না। 

শুন! যায় তিনি কোন দেবমৃত্ধিকে প্রণাম করিলে তৎক্ষণাৎ তাহ 

বিদীর্ণ হইয়া যাইত । এই জন্ত বসধ! দেবী অভিরামকে পুত্র দেখাইতে 

একদিন প্রভূ বসয়াছেন বাহিরে । 

হেনকালে জতিরাহ আইগ। সন্বরে ॥ 

ঘাধারে বলাই বলি ছুয়ারে ভাকিল। 

প্রাঙ্গণে আনিয়! পুনঃ অনেক হাসিল ॥* 

( নিঃ বশেষিস্ার ) 



২৪ৎ নিত্যানন্দ-চরিত 
স্পট ও ০৩ পশ বিপ আট উই স্হান উড রন টি ওটা 

ইতত্ততঃ করিতে লাগিলেন । কিন্ত অভিরাহ নিজেই আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন। আর কি তাহাকে পুত্র না দেখাইয়া! পারেন? 
গ্ষেহবতী মাতা অমনি ত্রালিত চিত্তে অভিরামকে পুত্র দেখাইতে 
লাগিলেন । অভিরাম দেখিলেন-_ 

“বীরচন্দ্র শুইয়াছে খট্টার উপরি। 

দিব্য সুরঙ্গ বন্ত্রখণ্ড বক্ষেতে ধরি ॥ 

আধ আধ মুদি রহে নয়নের তারা । 

প্রদোষে কমল-কোষে ডুবিছে ভ্রমর! ॥ 

কজ্জল উজ্জ্বল রেখ। শ্রবণের কাছে। 

গোময় অঞ্জন ফোটা ললাটের মাঝে॥ 
স্থচারু চিকুরে সম্মুখের ঝুটি সাজে । 
যে ব নিরখে তার জাগয়ে হিয়া মাঝে ॥” 

( নিঃ বংশবিস্তার ) 

অতিরাম শিশুর অন্থপম বূপলা বপ্য ও প্রীতিপ্রক্ক্ বদনমণ্ডল দর্শন 

করিয়া আর্লান্ত আনন্দিত হইলেন এবং ভক্তিডরে প্রণাম করিলেন । 
প্রণাম একবার নয়, ক্য়শং তিনবার ; বীরচন্্র যোগনিজ্রায় বিভোর 

ছিলের, অকস্মাৎ জাগিয়া হাসিতে লাগিলেন । অভিরামের পুনঃ পুনঃ 
প্রণামেও শিশুর ভারাত্তর হইল না দেখিয়া অভিরাম অত্যন্ত পুলকিত 
হইলেন ।- মনে করিলেন হ্বয়ং ভগবান্ই বীরচ্জরূপে পুনরায় নিত্যানন্দ- 

গুছে আবিভূতি হইয়াছেন। তখন পরমানন্দে হরি হরি বলিয়া উদ 
বৃত্য করিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দও পরম প্রীতি লাভ করিলেন । 
শান্তিপুর হইতে অন্মৈ প্রভূ এই গশুভসংবাদ পাইয়া! অবিলঙ্গে খড়দহে 



জীপাট খড়দছে গমন ২৪৫ 

উপস্থিত হইলেন । তিনি শিশুর দৈব তেঙজার্জনে মুগ্ধ হইয়া 
অন্থয়াগভয়ে বলিলেন--. 

“পুনঃ চোরা আসিয়াছে জাতি নাশার ঘর়ে। 

ক্ষণে অবধূত ক্ষণে রহেত সংসারে ॥ 

চোরের ঘরের চোর নিতি চুরি করে। 
এ চোর ধরিব মোর! কিরূপ প্রকারে ॥” 

(নিঃ বংশবিস্তার ) 
তাহার আনন্দের সীমা নাই, তিনি ভক্তিপ্রভাবে বীরচন্ত্রের স্বরূপ 

উপলব্ধি করিলেন এবং শিশুকে গ্রদশিণ করিয়া শান্তিপুরে প্রত্যাগষন 

করিলেন। ক্রমশঃ উৎসব শেষ হইলে অন্থান্ত তক্তগণও হষ্টচিতে 

গুছে গমন করিলেন। 

ইহার কিছুকাল পরে . নিত্যানন্থ প্রতুর একটি বন্তা জন্মে 
তাহার নাম গঙ্গা! দেবী। কাস্তপগোত্রীয় চট্টোপাধ্যায়-বংশসম্ভৃভ 
ভগীরথ আচার্যের পুত্র মাধব আচাধ্যের সহিত ইহার বিবাহ দেন। 

হুগলী জেলার অন্তর্গত জিরেটের গোশ্বামিগণ এই গঙজাবংশ বলিয়া 
বিশেষ প্রসিদ্ধ। নিত্যানন্দ-পত্বী জাহবা দেবী ভ্বাপরে রেবতী ছিলেন। 
ইহার অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধেও অনেক কথ শুনিতে পাওয়া যায়। 
কথিত আছে, একদিন জাহুবা দেবী অর্ধ উলঙ্গাবস্থায় কৃুপ-জল উত্তোলন 
করিয়। জান করিতেছিলেন, এমন সময় বীরচন্তর প্রভূ তথায় উপস্থিত 
হইলেন। দেবীর হত্ঘ্বয় জলপাত্রে আবদ্ধ ছিল, অমনি তিনি অপর 

সুই হত্ত বাহির করিয়া বস্ত্র বারা অঙ্গ আবৃত করিলেন। বীরচন্ত 
প্রত এই অলৌফিকব্যাপার-দর্শনে অত্যন্ত বিশ্থিত হইয়া তাহার নিকট 
সহ গ্রহণ করেন। 



ষটত্রিংশ অধ্যায় 
০৩ ০: 

লীলাবসান 

“কাদে সব ভক্তগণ, হইয়া অচেতন, 
হরি হরি বলি উচ্চৈংস্বরে। 

কিবা! মোর ধন জন, কিবা মোর জীবন, 
প্রভ্ ছাড়ি গেল! সবাকারে ॥» 

জ্ষভ়ুখের পর ছঃখ, সংষোগের পর বিয়োগ, মিলনের পর 

বিচ্ছেদ, ইহা! ভগবানের রাজ্যের অলঙ্ব্য নিয়ম । নিত্যানম্দ খড়দহে 
আসিয়া প্রেমের বন্তায় ভাসাইলেন, ভক্তির ঢেউ তৃলিলেন, খড়দহবাসী 
তক্তি-ভাগীরথীর পৃত-বারিতে অবগাহন করিয়া নিশ্খল আনন্দ অন্থুভৰ 
করিল; কিন্ত আনন্দ তাহাদের পক্ষে অধিককান স্থায়ী হইল ন1। 
অকস্মাৎ নির্ঘল আকাশে মেঘ দেখ। দিল, নিদাঘকালের সান্ধ্য গগনের 

স্কাছ খড়দহের ভাগ্যাকাশ সহস! বিষাদ-মেঘে আবৃত হইল । বখন 
খড়দছে বড় আনন্দ,ষখন দয়াল নিতাইএর প্রেম-সমূজ্ে আপামর সাধারণ 
সকলেই ভাসমান, তখন সহস! নিত্যানন্দের ভাবাস্তর উপস্থিত হইল। 



লীলাবসান ২৪৭ 
সিপি ৪৩। দা বনি 

গৌর-প্রেষের নৃত্তন ভাব-তরঙ্গে তাহার হৃদয়ের অস্তান্ত ভাব হিন্ন 
হইয়া গেল। তিনি সকল ভুলিয়া সর্বদা কুষ”কথা! আলাপ করেন, 
কখনও অন্থরাগ-ভরে বিহ্বল হইয়। পড়েন, তাহার নিমিত্ত যে ভক্তগণ 

বিষাদ-সাগয়ে মগ্ন হইয়াছেন, এ কথ তাহার বিন্দমা্জও মনে নাই; 
কখনও বা ভক্তগণকে বলেন, “তোমরা গৌরগুণ গান কর, তাহ! 

হইলেই ভগবানের শ্রীপাদপক্ম লাভ করিবে ।” 

“চৈতন্থ বিচ্ছেদে সদাই বিলাপ । 
কদাচিৎ বাহা হইলে চৈতন্য আলাপ ॥ 

কায়মনোবাক্যে সদ! চৈতন্য ধেয়ায়। 

উচ্চ শব করিয়া সদা গৌরাঙ্গ-গুণ গায় ॥ 
আপনে গৌরাঙ্গ গাই গাওয়ায় জগতে । 
গৌরাঙ্গের গুণ গাও পাবে নন্দ-স্তুতে ॥” 

(নিঃ বংশবিস্তার ) 

এইরূপে কিছু কাল অতীত হইলে পর নিত্যানন্দেক ভাব আরও 

গম্ভীর হইয়া উঠিল, কিছুতেই তাহার পরিবর্তন ঘটল না। ক্রমশঃ 

সেই ভীষণ ছুর্দিন নিকটবর্তী হইতে লাগিল, অবশেষে যে দিনের 
কথ! লিখিতে শরীর শিহরিয়া উঠে, হৃদয়ে ছুর্বিধহ যন্ত্রণা উপস্থিত 

হয়। লেখনী আপনা হইতেই নিশ্চল হইয়। পড়ে, ১৪৬৪ শকের সেই 
ভয়ঙ্কর দিন উপস্থিত হইল। 

সেদিন প্রাতঃকাল হইতে শ্বামস্থত্বরের মন্দিরে ধু কিন, 

আরম্ভ হইল। নিত্যানন্দ, অগ্থৈত প্রভু ও অন্যান্ত অন্তর ততবৃন্দ 

লইয়া আনন্দে কীর্তন করিতে লাগিলেন? ক্রমে ক্রমে তাহার 

সি পিন এসসি রি ভস্ি আট পপ সা স্পা সি শপ ইক তক ভি হরি পাত উর লিউ ৯ সদ সদ অসিত িনী পাজি 



২৪৮ নিত্যানন্দ-চরিত 

ভাবাবেশ হইল, বাহুজান লোগ পাইল, তিনি যৃচ্ছিত হইয়া 
পড়িলেন। ভক্তগণ নিত্যানন্দের এইরূপ ভাব-বিহ্বলতা৷ দর্শন 

করিয়া ভীত হইয়৷ পড়িলেন, কিন্তু কেহই উপযুক্ত কারণ নির্দেশ 
করিতে পারিলেন না। অবশেষে দেখিতে দেখিতে গৃহে ক্রন্দনের 

য়োল উতিত হইল, ভক্তগণ হাহাকার করিতে লাগিলেন, প্রভু 
অপ্রকট হইলেন। খড়দহ বিষাদ-কালিমায় আবৃত হইল, প্রর্কাতি- 
দেবী শোকচ্ছদ পরিধান করিলেন, ভক্তগণের স্বথস্থধ্য চিরতরে 
অস্যমিত হইল । 

ধর্ম-জগতে ১৪৫৫ শকাব্বায় একটি হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটিয়া- 

ছিল, আর ১৪৬৪ শকে এই একটি বিয়োগাত্তক দৃশ্তের অভিনয় 
হইল। 



পরিশিষ্ট 

নিত্যানন্দ-শাখা 

নিত্যানন্দ প্রভুর ভিরোধানের পর স্তাহার বংশের তিনাট শাখা 

বাহির হয়। রামচন্দ্র, গোপীজনবল্লভ ও রামকষ। ইহার! শ্রীপাট 

খড়দহ হইতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যাইয়া বাস করেন। অগ্ঠাপি নিত্যানন্ 
প্রভুর বংশধরগণ শ্রীপাট খড়দহ, মালদহ, কলিকাতা, ঢাকা, বুতনী, 

মুশিদাবাদ, বর্ধমান, বীরভূম, নবদ্বীপ ও মেদিনীপুর জেলার তিঙ্ন 

ভিন্ন গ্রামে বাস করিতেছেন । 

রি শিষ্য-শাখা 

নিত্যানন্দ প্রস্তর শিষ্য-সম্প্রদায় মধ্যে উদ্ধারণ দত, কৃষ্দাস, 

কংসারি সেন, গৌরীদাস, জগদীশ পণ্ডিত, শিবানন্দ, আত্মারাম দাস, 

কান্ছরাম দাস, রুষ্ণদাস কবিরাজ গোন্বামী, জানদাস, পরমেশ্বর দাস, 

পুরুযোত্ধম দাস, বৃন্দাবন দাস, মনোহর দাস ও বলরাম দাসই 
প্রধান ছিলেন । 





গ্রন্থ-সম্বন্ধে অভিমত 

মহামান্য হাইকোর্টের জজ. স্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
কে, টি, এম, এ ডি, এল; পি, এইচ ডি বলেন -- 

“নানাকারণে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকায় পুত্তকখানির কিয়দংশমাজ পাঠ 

করিবার সময় পাইয়াছি। যে টুকু পাঠ করিয্াছি, তাহাতেই আপনার 
চিন্তা্টলতার ও লিপি-চাতুর্যের যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছি। ইহা 
অতি স্থললিত ভাষায় লিখিত এবং বৈষ্ণব-ধর্ম-সংক্রান্ত অবশ্থজাতৰা 

বিষয়ে পূর্ণ । এনপ গ্রন্থের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয় ।” 

কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার, হাই- 
কোর্টের জজ. ডাক্তার শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরম্বতী 
এম, এ ডি, এল্ বলেন-__ 

“্পুত্তকখানি পাঠ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি ।” 

সাহিত্য-সম্্রাট রায় বাহাছুর কালীপ্রন্দল্ন ঘোষ বিভ্ভাসাগর 

সি, আই, ই, বলেন £-_- 
"আপনার “নিত্যানন্দ-চরিত” ভক্ত বৈষবের জন্য অতি উপাদেয় 

প্রস্থ । ইহার ভাষ। সরল, বিষয্ব-বিম্তাসের পারিপাট্য প্রীতিকর ও 

বিজ্ঞতার পরিচায়ক ৷ ধাহারা বৈষ্ণব-সাহিত্যা্ছরাগী, “নিত্যানন্দ- 

চরিত" নিশ্চয়ই তাহাদিগের নিতা সঙ্গী হইবে।” 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক, রায়রটাদ প্রেমঠাদ 
» ভ্রীযুক্ত রামেন্দ্রনুন্দর ভ্রেবেদী এম, এ, বলেন-_ 

“আপনার “নিত্যানন্দ-চরিত' পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিয়াছি । 

আপনি ভক্তের লেখনী লইয়া নিত্যানন্থ প্রতৃর জীবনচরিত 
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লিখিয়াছেন। পুম্তকখানি বাক্গালা-সাহিত্যের একটা অভাব যোচন 

করিবে সন্দেহ নাই। নিত্যানন্দ প্রসুয় জীবন-চরিত এতকাল যে, 

ৰাঙ্গালায় বাহির হয় নাই, ইহাই আশ্চর্যের বিষয়; এজস্ক আপনি 
কলুতজতার পাত্র ।” 

দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক প্রভৃতি বহু পত্রিকার ভূতপূর্বব 
সম্পাদক শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর বায় গুণসাগর বলেন-_ 

"আমাছারা এরূপ গ্রন্থের সমালোচন কেবল পূর্ণ কলসীতে জল 

ঢাল। মাত্র। তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, “নিত্যানন্দ-চরিত, 
্রন্থখানির নামের অগ্রে “অমিয়” বিশেষণটি প্রদান করিলে অথব! 

এ্রীমন্সিত্যানন্দ লীলাম্বুত” নাম রাখিলে, বোধ হয়, এই গ্রন্থের অস্তর 

বাহির সমান হইত । আমার মতে এরপ গ্রন্থ যোগী ও ভোগী উভয় 
শ্রেণীর মানবেরই কঠাভরণ হওয়া উচিত।” 

কলিকাতা হাইকোর্টের ন্ুযোগ্য উকীল শ্রীযুক্ত রমণী 
ভূষণ চট্টোপাধ্যায়, এম, এ, বি, এল্ বলেন-_ 

_. এনিত্যানন্দ-চরিত পাঠ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম । এই 
জীবন-চরিত খানি সম্পূর্ণ নৃতন ধরণে, নৃতন ছাচে রচিত হইয়াছে । 
'কি ভাষা, কি ভাব, সর্ধব বিষয়েই গ্রন্থকারের কৃতিত্বের পরিচয় বিদ্যমান । 
আশা করি, ইহ সর্বজন-সমাদত হইবে ।” 

হুগলী জেলার ডিস্তিকউ পুলিশ সুপারিপ্টেণ্ডেন্ট রায় 
ৰাহাছুর দীনবন্ধু ভৌমিক বি, এ বলেন-_ 

প্নিত্যানন্ব-চরিতে গ্রস্থকারের গভীর পার্ডিত্যের ও চিন্তাঞ্ঈীলতার 

পরিচয় পাওয়া যায়|” 
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' ভাষা মাঙ্ষিত ও লরল। ইহা শুধু জীবন-চরিত নহে।'ইছাতে . 
নানাপ্রকার জটিল দার্শনিক-্তত্বগ নৃতন ভাবে বৃতন ছাচে বিবুত্ত .. 
হইয়াছে । এই পবিত্র জীবনী পাঠ করিলে হৃদয়ে ধর্ভাব জাগিয়া . 
উঠে, আত্মোক্সতির ইচ্ছ। বলবতী হয়। গ্রন্থকার উক্ত পুত্তক লিখিয় . 
প্রতিযোগিতায় সর্বাচ্চ স্থান অধিকার করত স্বর্ণপদক পুরস্কার. 

পাইয়াছেন ; ইহা। লেখকের পক্ষে বিশেষ গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই ।” 

“ঢাকা-প্রকাশ” বলেন-__ 
*প্রস্থকার বিদ্তাবিনোদ মহাশয় এ পুস্তকে গভীর তত্বানসন্ধিংসা 

ও প্রুষ্ট প্রতিভার পরিচয় দিয়া সাহিত্যিকগণের মধ্যে উচ্চ আসন 

পাইবার যোগ্য হইয়াছেন । এই জীবনী প্রণয়নে গ্রন্থকারের পরিজ্মম 
ঘে সার্থক হইয়াছে, তাহ। অকুষ্টিত চিতে বলা হাইতে পারে। 
থে দয়াল নিতাইএর নামে বঙ্গের ঘরে ঘরে আজিও প্রেমাশ্র প্রবাহিত 

, সেই মহিমমন্্ব মহাপুরুষের জীবনী পাঠ করিবার জন 
মান ব্যক্তি মাত্রই বাগ্র হইবেন, সন্দহ নাই” ধাহাদের প্রাণে 

তদ্জপ আকাঙ্ষা উঠিয়াছে বা! উঠিবে, ভরস! করি এই নিত্যানন্দ-চরিত 
পাঠে তাহাদের পিপাস। পরিতৃ্ধ হইবে ।” 

“সঞ্জীবনী” বলেন-_ 
“নিত্যানন্ধ-চরিত' আখ্যাঘিকার ধরণে সরল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। 

গ্রন্থকার কালে স্থলেখক হইবেন এই পুস্তকে তাহার পরিচয় পাওয়! 
যায়। গ্রস্থখানি বৈষব-সমাজ্সের বিশেষ গ্রীতিকর হইবে । বঙ্গভাষায় 
নিত্যরর্দির এইরপ জীবন-চরিত ইতংপূর্কে আর প্রকাশিত হয় নাই ।” 


















